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১। দিব্য বাদী ৩৪৩ ৪৩৩ 
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শ্ীয়ামকক মঠ ও মিশনের অইম অধাক্ষ পৃজ্যপাদ শ্বাসী ঘিশুদানন্দজী 
মহারাজের জীবনালেখ্া, স্থৃতিকখা, বাণী ও পত্রাবপীর একটি সংকলন। 
পৃজনীয় শ্বাশী অভয়ানদ্দদী মহারাজ্জের জাশীর্বাণী সঙ্থলিত। 
মূল্য--১২ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান £ 
বেলুড় মঠ (শো-রুম )১; উদ্বোধন কার্যালক্গ, পরীপ্রীমাতৃমনির--. 
অন্গরামবাটী, ভ্রীরামকুখমঠ কামারপুকুর, রামকষখ মিশন 
ইনিন্টিটিউট আব কাঁশচার, কলিকাতা, ভ্রীরামক্ণ আশ্রম-_ 
বারাণসী, শিলচর, কাটিহার প্রভৃতি । 
প্রকাশিকা-্রীপুরবী মুখোপাধ্যায় 
৭৫ বণ্ডেল রোত, কলিকাতা1-১৯। 





[৪1 উদ্বোধন আত্িল। ১৬৮৬ 

* 'জারঙগাযাহককি খোযীম। 

০০ জীরামকফ-পিক্ার অপৃর জীবনচন্বিত । 

১১৭ রেডিও : বইটি পাঠক-যনে সন্যাসিনী ্রীছ্গীমাতা রচিত । 
রেখাপাত করৰে | বুগাবতার রামক্কষ্চ- র্‌ 

লারদাদেবীর আবন-আলেখ্যের একখানি জালক্মবাঙ্জার পত্বিকা 2 বাঙালী যে 

একটি মুনা আছে। জশৌরীমা তাহার উদ্ধাক্ষ 








অইম মুদ্রণ, ছিতীক্র প্রকাশ, ১৩৮৬ বষ্ঠ মুদ্্ণ-_৮- 
হুদৃত্য বোর্ড বাধাই, সৃল্য-_২*২ সাহলা 
ছুর্গাষ। * দেশঃ সাঁধলা একখানি অপূর্ব সংগ্রহ্গ্রন্থ। 
শীদারদামাতার মানদকঞ্জার পীবনকখ।। ৰেদ, উপনিষদ, গীতা - প্রভৃতি হিন্দুশা্তের 
শীহুরতাপুবী দেবা রচিত। স্প্রাসিদ্ধ বহু উক্তি স্ুললিত স্তোত্ধ এবং তিন 
বেভার জগ২ঃ মশন্ধশষ্ঠার আাবনলেধা, শতাধিক'.'লঙ্গীত একাধারে সঙ্গিবিষ্ট হইয়াছে । 
অলাধারণ তার তপন্র্|(। **মান্ষের সপ্তম সংস্করণ-_-১৪২ 
প্রতি ননন্ভ ভালবাসায় পরিপূর্ণ-প্রদয়। এমন পাধু-চতুষ্টর 


মহীক্ষপী নারী এখুগে বিরল । 
মিডিয়াম পাই ৪০৮ শৃভ', বহচিত্রে শোভিত, স্বামিকআী-লহোদর মলীযী উমছেক্্লাখ দত্ষের 


ুদৃষ্ত বোর্ড বাধাই__১৪২ মনোজ রচনা । তৃতীয় মুদ্রণ_-৪৯ 
শী ধীসারনেশ্খরা আন্্রষ, ২৬ পীরীমাতা সরণী, কর্পিকাতা1-8 
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ঝার্থিনঃ ১০৮৬ উদ্বোধস [£) 


থে আজিজ 


“১৪ । মাতৃসঙ্গীতে ভ্রীরামধ্্ণ -** ডক্টর গোপেশচন্জ দত্ত "৪৫২ 


১৫। গিরিশের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ : 
একটি বন্তৃত! ** শ্রীনলিনীরপরন চট্টোপাধ্যার "৪৫৮ 


১৬। বিবেকানন্দ ও তিলকের শেষ 








সাক্ষাৎ '** শ্রীশঙ্করী প্রসাদ বসু *** ৪৬২ 
১৭। দাঁশরথি রায়ের ততক্তিগীতি '** ডক্টুর্‌ হত্িপদ চক্রবতী ১৮৪৭৭ 
১৮। বাংল! মমালোচনাসাহিত্য *** ডঙ্রীর প্রণবরঞরন ঘোষ ০8৮৩ 
১৯। জ্জ্যান্ত হূর্গী, ( কবিতা ) **" ভঙ্টর সচ্চিনানন্দ ধর ১০৪৮৮ 
২০1 আচার্য নন্দলাল ও তীর অনুগামীবৃন্দ শ্রীরামানন্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় *** ৪৮৯ 


২, বিপিন পরী কস টু 
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আন্িনঃ ১৩৮৬ 
আপনি কি ডায়াবেটিক 


টব ৫ ১ 9544668 


30170 £. . 55-0959 
তাহলেও, হুত্যাছ জিষ্টান্ন আত্মাদনের 


আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করঘেন 


কেন? 38109 16৫ 91065 
ভার়াবেটিকদের জন্ত প্রস্তুত (৮) 11. 
০ রি 8 858076861885178 7 67060612 উ 
গ্সন্দে্প সৃতি ৪৫০] সিরা 
কে. সি. দাশের 
এসপ্ল্যানেডের দোকানে লব সময় ট্রি 
পাওয়! বায়। তি 


১১১ এসগ্্যানেড ইষ্ট, কাঁলকান্তা-১ 


১ £ 
ফোন 2 ২৬-৪৯২* 


820 উতাসাত। ০৮ জাত] 52৩৩5 
০4147077512 
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জাখিন, ১৩৮৬ উদ্বোষর [৭] 








২১। রবীন্দ্র-সন্দর্শন £ বৈচিত্র্য বিরোধ ও 


উত্তরণ '** ডন্কুর অনিলেন্দু চক্রবর্তী ** ৪৯৮ 
২২। শবাদ্বৈত ও ধ্ব্তাত্মকশবামূলক 

গ্রাম-নাম '** শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় **২ ৫৯৭ 
২৩। 'লক্ষমীপুরাণ' বনাম “দ্বারিক! পালা”*-' ড্র বিষুপদ পাণ্ ৫১৬ 


২৪। মোরভিতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় 
ও রামকুঞ্জ মঠের সেবাকার্ধ *- স্বামী ব্যোমানন্দ ও স্বামী অচ্যুতানন্দ ৫১৫ 


২৫। জন্ডিস -** ডক্টর জলধিকুমার সরকার “৫১৮ 
২৬। সমালোচনা শ্রীলক্মীকান্ত ব্রিপাগী ০০৫২২ 
২৭। রামকৃক্ক মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ০ ৫২ং 
২৮। শ্রী্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ '** ২ ৫২৪ 
২৯। বিবিধ সংবাদ “০৮ ৫২৭ 


শ্রীশ্রীহর্গার রঙিন চিত্রটি ফিরত বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অস্কিত। 


মানসিক প্রশান্তি এবং জীবনে নতুন প্রেরণা লাভ করুন 
যঙ্গি পম্ভানদের শিক্ষা, তাদের বিবাহের ব্যয় এবং নির্ভরযোগ্য অবলরকালীন 
নিশ্চিত আয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন, তবে আপনিও অবশ্তই মানলিক শান্তি ও ত্বত্ি লাভ 


করতে পারবেন। 
একমাত্র নিরাপস্কাষোধ থেকেই সাঁনলিক শান্তি জালে । পিক্বারলজেসের সাধ্যষে 
অর্থ সঞ্চ করলে আপনি এ ছই-ই পেতে পারবেন । 
দি গিয়ারলেম জেনারেল 
কাইনাজ্দ এঢাড ইলসেষ্টজেন্ট কোং লিমিটেড 
( পূর্বতন ছি পিস্ারঙেল জেনারেল ইন্িওবেছ্দ 
খ্যাও ইনভেইসেপ্ট কোং শিং ) 





স্থা।পত--১৯৩২ 
রেজিস্টার্ড অফিস £ “পিয়ারলেস ভবন”, 
৩, এসমীনেড ইস্ট, কলিকাতা--৭***৬৯ 


_. সার্টফিকেট ছোক্ডারদের নিকট কোম্পানীর মোট দায়ের শতকরা ১ 
1 শি হাইপার ভাগেরও বেশী টাকা ইীক্টী ও গভর্নজেন্ট সিফিউরিটিতে লর্্ীকৃত | 
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আশ্বিনঃ ১৬ 
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_ হো্ঞণ্যাধিক উধধ & গুল্ুক 


রোগীর আরোগা এবং ভাক্তাবের জ্ানাষ 
নির্ভর করে বিশুদ্ধ খউঈধধেয উপক 1 আসমানের 
প্রদ্ধিষ্ঠান জ্প্রাচীন, বিশ্বত্ব এবং বিশ্দ্ধতায় 
সর্বশ্রে্ঠ । নিশ্চিন্ক যনে খাঁটি ওউধধ পাইতে 
হইলে আমাদের নিকট ক্ষান্ত । . ” 

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক 
চিকিৎসা একটি অতৃজনীয় পৃত্ভক। বৃহ 
মূল্যষান তথ্যসমুক্ধ এই বৃহৎ, গুষ্থেয চতুষিংশ 
(২৪শ) সংসযেণ শক টিপা জটিল, হ্‌ল্য পলক 
টাকা মাত।। এই একটি মাত্র পৃত্তকে আপনার 
যে জ্ঞানলাভ হইবে প্রন” বহু পুত্ভক 
পাঠে তাহা! তইবে ৮" জ্দানসী একখগ্ড সংগ্রহ 
করুন । শব কষত্ছে সাসহাল 1 হ্মাঙ্গাদের 
প্রকাশিত পুত্তক যত্তপুৰন "শিক? লইবেন ! 

পারিবারিক চিকিৎ'র সংক্ষিপ্থ সংক্করণও 
পাওয়। যায়| মুলা 6: ৮৫০ সাত! 


619... 


ছু ভাল ভাজ ভোমিওপ্যাথিক বই 
ইংঘ়াজি) ফিস্দখ, বাংলা, উভিয়! প্রভৃতি ভাবায় 
আদরা প্রকাশ করিয়াড়ি 1! ক্যাটালগ দেখুন 

ধর্মপুত্তক 

দত ও ভণ্ডী (কেবল মুল) পাঠের 
জয় বড় অক্ষরে ছাঁপ।। মূল্য ৩'** টাক! 
ছিসাফে ? 

স্তোত্রাবলী_বাছাই করা বৈদিক 
শাকিব ও ত্ববের তই, সঙ্গে তক্তিমুলক ও 
দেশত্ববোধক সঙ্গীত । অতি সুন্দর সংগ্র্ক, 
প্রতি খুহে রাখার যত। ৪র্থ সংস্করণ মূল) 
টা ৪:০০ কাল 

হী ডগ _ একাখিক প্রখ্যাত টিকা ও 
বিদ্কৃত বাকা বাখ্য সম্বজ্তি বত অক্ষরে 
ছাপা বং প্রত্জতক। এমন চমৎকার পুক 
আন দ্বিতীয় নাই । মুল্য ১৫'৯* টাকা। 


এম, ভ্টাভার্7 এণ্ড কোও প্রাইতেট লি 
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৭৩ নেতাজী স্ুতাষ রোড, ক!লকাত্” 








101 12655 200 7৩5 


1 
1/516913/ 
[7010020৩750 52568 
16604০9 
(00 (907017705 

টা 

[০৪৫ 

এ 


015121৭1, 
889, উভ50 8১১8৮ 2০৪৩, 


জঙ্িন, ১৩৮৬ উদ্বোধন [ ৯] 








রে 
০5/57789 শে ৮৮749 ্ 


৯-পরঙ্মৃতিল্দা হুচীটি হুদ 


9106: 23 2765 08814 00101081011 





রর 
রা 


(১ উদ্বোধন আশ্বিন, ১৩৮৬ 
১৮18 (০9170187191 01 





1১1)070০ : 29-9546 
(390) : 7741৮011/17 


781011891 11010915 & 1011190165 71786-010. 


2, ০708০%৮ 72, 64১159ঢ&-5809001 


11777609761 07 £ 111709 &0£85167869% 
(1771 4-01,4৯5) চা -014 [4121404৮918 7501. 
(07511 ৬ ৮০৮/1)৮55৮) [10779 : 110 28292) 23924,25 


(৮:৪৯) 








[72815 825 09777771177,6215 : 


|16101115 18/%5 190. 0০০. 


7560-14170/:17267 40715 14412214011 875 
৪১, 4ম 91708170 ৪1775704700 774-7009996 
[১1)07)5:  55-4768 





7 5751,1 1150 8৮১ 


71711)108 7901095 & 2717353603৯ 

11750 চ180০74%&552595 

711 71959%5 & 9/6790৭ 

[771৮ 7১5০০195 

7৮1111195 1110610017 5586208 

[7৬ চ১04810% 03020052055 

চ10111129 ১01912765) 11001010065 2৮0 6০ 
€(0777651862 ৮ ৮5 

507090%1) 0, ৬, ০60. 6৫০, 


২০০০ ৯২ ৩১ 071 ৮৯ ৩৩ ৩৮৮ 


০. 70০০০2%১১ & ৮০. 


1312700- ঢা 12, 70417700515 ৪ ছক ৭, ০4160778271 23-54852 
5%. টীকা ১১141) ০4100704737 44-07829 





এ রর 





আছ্িন, ১৩৮৬ উদ্বোধন [১১] 








তোমরা আহারের দ্বার! শরীরের পুষ্ট করিতেই--কিন্ধু শরীর পুষ্ই করিয়া কি হইবে, 
যদি উদ্বাক্ে অপত্রের কল্যাণের জন্য উংদ্গ কন্িতে না পার? তোৰরা অধ্যমুনাদির দ্বার! 
মনের পুষ্ট ব| বিকাশ সাধন করিতেছ-_ইঞাতেই ব। কি হইবেঃ যদি ইহাকেও অপরের 
কল্যাণেন জন্য উৎসর্গ করিতে না পাব ? স্বামী বিবেকানন্দ 


আমবাভী গ্রুপের “চা” 
ন্বাদে, গন্ধে ও বর্ণে অতুলনীয়” 


আক্জ্লাড়ী ভি ০ক্ষাম্্পাননী ভিশও 


১৮৮এ, রাসবিহারী এভিনিউ 
কলিকাতা-৭*০০২৯ 
ফোন £ 8২-১৫৩৪১ ৪২-১৬৩৪ 
আঁ চা 


উদ্বোধন আহিল, ১৩৮৬ 





| ১২] 


1. 2. 9/550] 70081151115 ৮০. 


2, 811011/51৭ 5/5701৭, 021৮০ 
প্পুতন্ক ভ্ডাভিনল্কা £_ 21076: 841100 
১। সহজ আধুনিক গণিত ( সপ্তম শ্রেণী )--কে. পি বনু 
২। লহজ্র আধুনিক গণিত (অষ্টম শ্রেণী )_-কে. পি" বসু 


৩' সহজ আধুনিক গণিত [ নবম শ্রেণী--১ম খণ্ড 
( বীজগণিত--পাটাগণিত )1--কে, পপ: বন্থ 


৪। সহজ আধুনিক গণিত [ নৰম শ্রেণী-_-২য় খণ্ড 
(জ্যামিতি--পরিমিতি ) ]--কে, পি বসু 


৫। সহজ আধুনিক গণিত [ দশম শরেণী--১ম খণ্ড 
( বীজগণিত--পা্টাগণিত ) ]- কে" পি" বসু 


৬। সহজ আধুনিক গণিত [ দশম শ্রেণী-_-২য় খণ্ড 
(জ্যামিতি--পরিমিতি-ব্রিকোণোমিতি )]- কে, পি" বসু 


৭। ভারজের ভূগোল ( অষ্টম শ্রেণী )-_ডঃ: সত্যেশ চক্রবতা 
ও অধ্যাপক স্ুদীল মুব্সী 


৮1 ভারতের ভূগোল-__-€ নবম শ্রেণী )-_-ডঃ সত্যেশ চক্রবর্তী 
ও অধ্যাপক শ্রনীল মুন্সী 


৯। ভারতের ভূগোল (দশম শ্রেণী )__ডঃ সত্যেশ চক্রবর্তী 
ও অধ্যাপক সুনীল মুন্সী 


১০ | মধ্যশিক্ষা অতিরিক্ত গণিত € নবম-দশম শ্রেণী )--কে. পি বস্থু 


৮ দা 


ধারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই প্রতিষ্ঠানে সক্রিয় সহযোগিতা 
করেছেন ও কবছেন তাঁদের সকলকেই 
শারদীয অভিনন্দন জানাই” । 


বি. কে. শাহ। এ& ব্রাদার লিও 


বিখযাছ চা ব্যবমায়ী 


ল্বাপিত ১৯২২ 
৫ নং পলক স্টীট 


কলিকাতা-১ 
ফোন £ ২৬-২৪০৩ 
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বালকের মত বিশ্বাস। বালক মাঁকে দেখার জন্য যেমন ব্যাকুল য়, 
সেই ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা হল তো অরুণ উদধ হল, তারপর 
ূর্ধ উঠবেই। এই ব্যাকুলতার পরেই ঈশবরদর্শন | 

ঈশ্বরচিন্তা যত করবে, ততই সংসারে ভোগের জিনিসে আঁপক্তি 
কমবে । 
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আনন্দমমযীর শুভাগমনের অবসরে 


আধচার্ধবরিষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দ স্ব-প্রতিষ্ঠিত 


“উদ্ভাথন পান্রিকা'র 


প্রচারের মাধ্যমে জন-মীনস 
তারই ভাবধারার 
আঁকলনে 
আনন্দময হযে উঠুকশ। 
_-জ্রীরীমকৃষ্চ-বিবেকীনন্দ-ভীবাশ্রিত 
জনৈক 
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৮১তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা আশ্গিন, ১৩৮৬ 
দিব্য ৰাণী 


মায়ের উন্নত ছেলের! বলেন “আমাদের মা এত ছোট মানয়। আমাদের 
ম! সব্ববাপী। তার আবাব আগমন, আবাহন ও বিপর্জন কি? তাঁর আবার 
চাল কলা দিয় পূজা কি ?” 


আমাদের কিন্তু এতে মন ওঠে না। আমাদের মা সব রকমই হতে পারেন। 
“তিনি সাকারও বটে, নিরাকারও বটে, এবং এ ছাড়া আর কত কি হতে পারেন, 
তা কে জানে ?” তিনি অনন্ত, তাহার গুণ অনন্য, মাহাত্ম্য অনন্ত, বূপও তার অনন্ত। 
তিনি ভক্ত-বৎসল। অপার তার করুণা! । যে ছেলে যেরূপে তাকে পেলে আনন্দ পায়, 
তার নিকট সেই রূপে প্রকাশিত হন। তিনি না কৃপা ক'রে আমাদের আধার 
অন্তযায়ী প্রকাশিত হলে আমাদের সাধ্য কি, মে অসীম অনস্তের স্বরূপ একেবারে 
বোধগমা করি । আমর! যখন বড় হব, আমাদের বুদ্ধি যখন খুব মাজ্জিত্ত হবে, হৃদয় 
যখন দর্পণের সভায় নির্মল হবে, তখন মা আমাদের নিকট তার অত গম্ভীর ভাব অত 
উচ্চ অবাঙ়মনসোগোচর ভাব ধারণ কব্লে, কিছু তত ক্ষতি হবে না। এখন আমরা 
অতি শিশু” এখন থেকে যত মাকে আমর! স্বচক্ষে দেখে নেব, ততই আমাদের 
হৃদয়ে মায়ের ছবি অঙ্কিত হয়ে যেতে থাকবে, ততই মায়ের গুণ, মায়ের ভাব, 
অন্তরে অন্তরে গেঁথে যেতে থাকবে। 


_ম্বাষী জিগুণাভীভানল্দ 


[আননময়ীর আগমন" শীর্ধক সম্পাদকীয় নিবন্ধ হইতে উদ্ধত : উদ্বোধন, 
১ম বর্ধ, ১৮শ সংখ্যা (১৫ই আশ্বিন, ১৩০৬ )] 


কথা প্রসঙ্গে 
শারদীয়া মহাপুজ। £ তত্ত্ব ও ইভিরত 


আশ্বিন মাল সমাগত । এই মাসে 
, জগজ্জননী রীঞ্রীহূর্গাদেবীর অর্চনা! বাঙল] দেশে 
মম্স্রী মৃত্তিতে মহাসমারোহের সহিত উদ্যাপিত 
হইয়। থাকে । বস্ততঃ এই পূজা! বাঙ্গালীর 
জাতীয় উৎসব রূপে পরিগণিত, কিন্তু ইহা 
কেবলমাত্র বাঙলাদেশেই সীমাবদ্ধ নয়, 
আলমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষের সর্বত্র কোন-না- 
কোন ভাবে ইহা অনুষ্ঠিত হয়। এই পুজার 
সহিত ভারতের পৌরাণিক ইতিবৃত্ের 
একটি ঘটনা যুক্ত আছে। কথিত জাছে 
ষে, শ্রীরামচন্দ্র এই শরৎকাঁশীন দুর্গাপূজা 
অনুষ্ঠান করিয়া দেবীর বরলাভ করেন 
এবং র্াবণকে নিধন করিয়া সীতার 
উদ্ধার করিতে সমর্থহন। ছূর্গাপূজার মন্ত্রেও 
আছে-_“রাবণশ্) বধার্ধাফ রামস্যাহ্গ্রহায় চ 
অকালে রন্দণ! বোধে! দেব্যান্বয়ি কত: পুরা । 
প্রীরামচন্ত্র দশমী তিথিতে রাঁবণকে বধ করেন 
বলিয়া! উহ বিজয়। দশমী নামে উল্লিখিত হয়। 
পূর্বে শ্রুশ্রীদেবীর পুজা বসস্তকালে অন্ুতিত 
হইত | শরৎকালে অসময়ে পৃজা করিবার 
জন্ত দেবীকে উদ্বোধিত করিতে হইয়াছিল | 
সেইক্ষগ্তই মন্ত্রে বল! হইয়াছে, “অকালে ব্রহ্মণ। 
বোৌধো দেব্যাব্বয়ি কত: পুরা 1” যাহা হউক 
দ্বেবীর শারদীয়। পুজা আমাদের জাতীয় 
ঘশিবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া 
আছে । ভক্তি, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সহিত উতৎসব- 
সমায়োহ এই পুজাকে আমাদের ছুঃখময 
জীবনে শ্বল্ল সমগ্ের জন্ত হইলেও আনন্দের 
গ্রবাহে পরিগ্রাবিত করিয়া দেয়। 

বঙ্গদেশে এই পূজার উদ্ভব কখন হইতে 


কইল তাহার পর্যালোচনা কবিলে জামরা 
দেখিতে পাঁই যে, ষোড়শ শতকে তাহিরপুরে 
রাজ! উদক়নারায়ণের জশ্বমেধ যজ্ঞাঙছষ্ঠানের 
ইচ্ছা হইলে পত্ডিতগণ তাহাকে উহ! হইতে 
গ্রতিনিবৃত্ত করেন এই বলিয়া ঘে, কলিতে 
অশ্বমেধ যজ্ঞ শান্্রধিহিত নয়। স্থতরাং তাহার 
পরিবর্তে তাহার! খাহাকে দুর্গাপূজার বিধান 
দ্বেন, যাহ! অশ্বমেধ যজ্ঞের সমতুল্য এবং 
সমানফলদারী হইবে । রাজা উদয়নারায়ণ 
ম্গসংহিতার বিখ্যাত টাকাকার কুল্পংক ভট্টের 
পিতা। তিনি নিজে হ্রগাপুজা অনুষ্ঠান 
করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহার পৌর 
রাজা কংসনারায়ণ প্রায় নয় লক্ষ টাক] ব্যয় 
করিয়া ছুগাপূজার অনুষ্ঠান করেন। এই সময়ে 
দেবীর পুজাপদ্ধতি বিশেষভাবে প্রচলিত 
ছিন বলিয়া মনে হয় না। তাহিরপুরের রাজ- 
পণ্ডিত শ্রীরমেশ শাস্ত্রী হর্গাপুজাপদ্ধতি প্রণয়ন 
করেন বলিয়া কথিত আছে। এই পদ্ধতি 
সাধারণ তান্ত্রিক পৃজ্জাপদ্বতি নর়। এই 
পদ্ধতিতে বহু বৈদিক মন্ত্রও ব্যবহৃত হইয়াছে। 

পূজার ক্রমে কর্পারম্ত, অধিবাস, ঘটস্বাপন 
প্রভৃতি বহু ব্যাপারেই বৈদ্দিক মঙ্ত্রের প্রয্বোগ 
দেখা ষায়। লক্ষণীয় এই সমত্ত মন্ত্র প্রধানতঃ 
অশ্বমেধ যজের মন্ত্র হইতে আহত। মনে হয়, 
হর্গাপুজাকে অশ্বমেধ যজ্ঞের গুরুত্ব দেওয়ার 
জন্তই এই সমস্ত মন্ত্র ব্যবহার করা হইয়াছিল । 
তবে এই সব মন্ত্র থেচ্ছভাবে ব্যবহৃত 
হইয়াছে । যে বিষয়ে সন্রটর গ্রয়োগ তাহার 
সহিত মন্ত্রের কোন সংগতি নাই | উদ্বাবরণ- 
স্বরূপ বঙ্গা দায়, দধি দিয়া অধিবাল কিবা 


আশ্বিন; ১৩ ] 


সময় যে মন্ত্রটি ব্যবহার কর। হয়, সেটির সঙ্গে 
দধির কোন সম্পর্ক লাই । এই মন্ত্রটি গুরু- 
যুর্বেদের অশ্বমেধ বজ্ঞে যজদানপত্ী এবং 
পুরোছিতগণের অন্সীজ কথোপকথনের পর 
মুখ পবিত্র করিবার অন্য ব্যবহৃত হুইত-- 
“্ধিক্রাবণোৎকান্রিষম্ঠ বলিয়া এই মন্ত্রের 
আরগ্ভ | “দধিক্রাবণ+ কিন্ত একটি দেবতার 
নাম। অন্থরূপভাৰে সিন্দুবের সহিত সিল্ধুর* 
ধ্বনিসাদৃশ্য ব্যতীত অন্ত কোনরূপ সম্পর্ক না 
খাকিলেও লিন্দুরের ঘারা অধিবাসের সমক্ষে 
সিক্ষোরির প্রাধধনে শৃঘনাসো” ইত্যাদি মন্ত্র 
ব্যবহ্ত হয়। এইরপ আরও বহু উদাহরণ 
দেওয়া চজে | মনে হয়, বজদেশের পণ্ডিতগণের 
বৈদিক ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতাই নানা মন্ত্রের 
নানাস্থানে এইবপ প্রয্বোগের হেতু । 

যাহা হউক, দুর্গাপুজা'র অধিবাস, মহীঙ্গাল 
প্রভৃতি অঙ্গের মন্ত্রমাধূর্য সমগ্র পৃজাকে 
একটি তাবগন্ভীর এবং ভক্তিরলাপুত চরিত্র দান 
করিয়াছে । এই মধাপুজায় নবপত্রিকাপৃজা 
একটি প্রধান অঙ্গ । বর্ষ! অতিক্রান্ত, শরতের 
অভ্যুপগম হইয়াছে। ইহাই দেবী দশতৃক্ষার 
পূজার সময়। এই লময়ে ধরণী শস্তক্তাম লা-_ 
নানা শশ্ত বর্ধার বারিধারায় উৎপন্ন হইয়াছে । 
দেবী অনেক স্থলে কষিদেবত1 রূপে উল্লেখিত | 
সেইজন্তই শারদীয়া এই পুজাতে নয়টি 
উদ্ভিদের পুজার বিধানও দেওয়া হইয়াছে-_ 
নবপত্রিক পুজা বলিয়া । এই নবপত্রিকায় 
বস্তা, কচু, হরিভ্রা, জয়ভ্তী, বিহু, দাড়িস্ব, 
অশোক, মান এবং ধান্ত--এইগুশিকে এক- 
অ্রিত করিয়া নারীরূপে সজ্জিত করিয়া দেবীর 
পর রূপ ছিলাঁবে পুজা কর হইয়া থাকে । 
প্রত্যেকটি বৃক্ষেরই এক-একজন অধিষ্ঠার্্ী 
দ্বেবী কল্পনা! করিয়! গাহাদের পৃজা করা হয় 
এবং সামগ্রিকভাবে সমঘ্ত দেবীর একীতৃত 


কথাপ্রসঙ্গ 
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রূপেও পুঙ্জা কর] কুইক! থাকে । 

বাঙল! দেশের পূজায় ভক্তির সহিত সেহু- 
মিশ্রিত হইয়া ইছাফে একটি অপরূপ ভাব- 
সৌন্দর্য প্রন্ুন করিয্াছে। দেবীর নিবাল 
কৈশাসে। সেখান হইতে তিনি বৎসরে তিন 
দিনের জন্ত হিমাচলশিখরা বজতৃদিতে 
সপরিবারে আগমন করেন। শীহার লঙ্গে 
ভাহার ছুই কন্তা লক্ী ও সরন্বতী 
এবং ছুই পুত্র কাতিক ও গণেখ। গীাহাগের 
লইয়া তিনি পিতৃগৃহে আসেন | এই আগমনের 
দিনকয়টি সেইজন্ত আনন্দের পরিপ্াৰনে 
ভাসিয়া চলে। পুজার কিছুদ্দিন পূর্ব হইতে 
গায়কগণের সঙ্গীতের ভিতর দিয়া স্সেছ- 
আকুতিতে বঙ্গবাসীর প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া 
যায়। হিমালয়দসিতা মেনকার হদস্কের ভাবরস 
সকলের হৃদয়ে রূপ পরিগ্রহ করে। সেইজন্তই 
আগমনী গানের ভিতর দিয়া দেবীর আহ্বান 
আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয়। গায়ক গাছিতে 
থাকেন,-- 

“গিরি ! প্রাণগৌরী আন আমার । 
উমা-বিধুমুখ লা দেখি বারেক 
এঘর লাগে আধার ॥ 

এই বাৎসল্যভাবই বাঙলাদেশের পুজার 
স্থায়ী সুর | ূ 

শান্ত আছে, 'সাধকানাং ক্তার্থায় ব্ন্ষণো 
বূপকল্পনা”--সাকদের হিতের জনক বঙ্গের 
নান! প্রকার রূপ পরিকল্পিত হয়। সুতা 
এই রূপ-পর্রিকল্পনার পিছনে, এই বাহুপুজ্জার 
পশ্চাৎপটরূপে একটি দার্শনিক তব উপনিষ্কিত 
রক্ছিয়াছে। সেই তত্ব লইয়া বিচার করিলে 
তবেই বাহপুজার গুম্বোজন, উপযোগিত! এবং 
ফল সম্ঘন্ধে আখাদের একটা ধারণ! জঙ্গিতে 
পারে। কিন্ত এই তত্বের আলোচনার পূর্বে 
আমাদের প্রয়োজন দেবীপূ্জার উত্তধ এবং 
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প্রচলনের ইতিহাস সম্বন্ধে একটা ধারণা 
পাইবার চেষ্টা করা । 

সমগ্র মানবজাতির ইতিহাস পর্যালোচনা 
করিলে দেখা যায় ষে, মাতৃদেবতারু-পূজা অতি 
প্রাচীন এবং ব্যাপক । জগতের প্রায় সর্বত্ 
উহার প্রচলন ছিশ। প্রাচীনকালে এলাম, 
মেসোপটেমিয়!, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন প্রতৃতি 
দেশে স্রীদেবতার পৃজ্জার প্রথ। প্রচশিত ছিল 
ইহা দেখিতে পাওয়া ষায়। প্রাগৈতিহাসিক 
মনেঞ্জোদাড়ো এবং হরাপ্পা সভ্যতার প্রত্ব- 
তাস্কিক গবেষণার বহু আ্ীমৃতি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । সেগুলি শ্ত্রীদেবতার মৃতি বলিয়া 
অনুমিত হয়। ইজিপ্ট, গ্রীস। ইরান এবং 
প্রাগৈতিহাসিক মেক্সিকোতেও মাতদেবতার 
পূজা হইত বলিয়া! এ্রতিহাসিকগণ মনে করেন। 

ভারতের ইতিহাসে কালনির্ণহ কঠিল 
ব্যাপার | মহেঞ্জোদাড়ে। এবং হরাপ্পার সভাতা 
বেদপর বা বেদপূর্ব এখনও পণ্ডি্গণ তাহা স্থির 
করিয়া! বলবার কোন প্রমাণ পান নাই, 
যদিও অধিকাংশ পাশ্চাত্য এবং তদ্ভাবভাবিত 
ভাব্বতবর্ষের পণ্ডিতদের মতে এ সভ্যতা বেদ- 
পূর্বই ছিল। কিন্তু বিখ্যাত এ্রতিহাসিক 
আীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যা এই বিষয়ে ভিন্ন মত 
পোষণ করিতেন। বেদেরও কাল নির্ণয় 
লইয়া বিভিন্ন মত রহিষ্বাছে। খ্ষ্টপূর্ব চতুর্দশ 
শতক হইতে আরস্ত করিয়। ত্রিংশ শতক পর্যন্ত 
বেদের কাল বলিয়া বিভিন্ন পণ্ডিতগণ মত 
প্রকাশ করিস্বাছেন। যদি থুষ্টপূর্ব তিন সহশ্র 
বৎ্সরকে বেদের কাল বলা হয়, তাহা হইলে 
পণ্ডিতগণের ছ্বার| মহেঞ্জোদাড়ো সভাতার 
যে কাল নির্দিষ্ট হইয়াছে, উহ? তাহার পূর্বেই । 
সুতরাং বৈদিক যুগ যে মহেঞ্জোদাড়ে-হরাপ্পা 
সভ্যতা-বুগের পূর্বেই দে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
থাকে নলা। যাা হউক সমস্যা শির্ণয়ের 


উদ্বোহন 


[ ৮১তম বর্ষ-_ ৯ম সংখ্যা 


কুহ্ছেশিক1 পরিত্যাগ করিয়া আমর] বৈদিক 
সভ্যতার দিকে দুটি নিক্ষেপ করিলে দেখিতে 
পাই যে, সেখানে বছ দেবদেবীত্ব উপাসনা 
প্রচনিতছল। সেইঙ্গন্ত বু পঞ্ডিতই বৈদিক 
যুগের মন্তুষ্য্দিগকে বন্ধদেববান্দী (70151)619) 
বলিয়া উল্লেখ করির়াছেন। কিন্তু পশ্ডিতপ্রবর 
ম্যাকৃসমুলার এই মতকে গ্রহণ করেন নাই। 
কাহার মতে বৈদিক দেবতার উপ'সনার একটি 
বিশেষত্ব হইল যে, উপাসকগণ বনু দেবতাকে 
উপাসনা কর্িলেও যখনই যে দেবতার 
উপাসনা করিক্মাছেন, তাহাকেই সর্বোচ্চ .দবত] 
বলিয়া গ্রহণ করিক্কাছেন। ইহাকে তিন এক 
ধরনের একেশ্বরবাদ বলিস্বাছেন এবং ইহার 
নাম দিয়াছেন “হেনোখিজম্‌? (৩0০০৩190) | 
বৈদিক সংকিতাভাগ আলোচন! করিলে দেখা 
যায় ধের উহার মধ্যে আপাতপ্রতীয়মান বহু- 
দেববাদ হইতে আরম্ত করিব একেশ্বরবাদ 
এবং অধৈতবাদ পর্বস্ত সমস্ত অধ্যাত্বদৃহির 
সমাবেশ ঘটিক্াছে। যাহা হউক, আমাদের 
প্রসজের পরিপ্রেক্ষিতে আমর! দেখিতে পাই 
যে, বৈদীক সমাজে কেবলমাত্র যে পুরুষ- 
দেবতারই উপাসনা হইত, তাহা নহে) সঙ্গে 
সঙ্গে বৈদিক খষির] ভ্রীদেবতারও উপাসনা 
করিয়াছেন। কিন্তু এই উপাসনার. ভিতর 
দিবা তাহারা একটি অপূর্ব তত্বে গিয়া 
পৌছাইফাছেন, যে তব পরের যুগে পুরাণ এবং 
তন্ত্র নানা উপাখ্যান, প্রতীক ও প্রতিমার 
মাধ্যমে প্রকাশিত করিয়া মানবসাধারণের 
নিকট একটি সহজবোধ্য ও সহ্জগ্রাহা আলঙ্বন 
রূপে উপস্থাপিত করিয়াছে । বেদের এই তত্বের 
মধ্যে সমন্ত বিশ্ব একটি শক্তির প্রকাশ বলিম্ন। 
অন্গতভূত এবং প্রবেদিত হ্ইয়াছে। খগেছের 
দশম মণ্ডলের ১২৫তম নুক্কে অভ্ত,ণ খবির কন্ত] 


বাক পরাশক্ির তব করিয্াছেন এবং নিজেকে 


“আশ্বিন ১০৮৬ ] 


সেই পরাশক্তির অংশ বলিয়। অনুভব 
করিক্াছেন। তিনি সেই স্ক্ষের ছুইটি খকে 
বণিতেছেন £ 

ময়া সো'অপ্ূমন্তি যো বিপশ্যতি 

ষঃ প্রাণিতি ষ ঈং শৃপোত্যাক্স্‌। 

অমস্তবো মাং ত উপ ক্ষিম়স্তি 

শ্রধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥ 


অহমেব শ্ববমিদং বদামি জুষ্টং 

দেবেভিরুত মানুষেভিঃ ৷ 

যং কামযে তং তমুগ্রং কৃণৌমি 

তং বঙ্গাণং তমুষিং তং সুমেধাম্‌ । 
অর্থাৎ, আমারই শক্তিতে সকপে আহাব ও 
দর্শন করে, সকলে নিংশ্বাস-প্রশ্থাস গ্রহণ 
করে, শব্দাদি বিষয় শ্রবণ করে, আমাকে 
যাহারা এইভাবে জানে না তাহারা ক্ষর়প্রাপ্ত 
হয়। হে কীতিমাল, শ্রবণ কর, শ্রন্ধালভ্য এই 
বস্ত তোমাকে বপিতেছি। দেবগণ এবং মনুস্তগণ 
কর্তক সেবিত এই বিষ আমি নিজেই 
বলিতেছি, আমি যাছাঁকে যাহাকে ইচ্ছা! করি, 
তাহাকে তাহাকে শেউ করি,--তাহাকে ত্রহ্গা, 
তাহাকে খবি, তাহাকে প্রজ্ঞাশালী করি । 

উক্ত নুক্তের শেষ ছুইটি খকে অন্ভুণ-কন্তা 

খষি বাক বঙ্সিতেছেন £ 

অহুং স্থুবে পিতরমন্ত মুর্ধন্‌ 

মম যোনিবপ স্বস্তঃ সমুক্ধে । 

ততো! বি তিষ্ঠে ভুবনান্থ বিশ্বো- 

তামুং ভাং বক্ষ নোপম্পৃশামি | 


অহমেব বাত ইৰ প্র বাম্যা- 
বূভমাপ। ভূবনালি বিশ্বা। | 
পন্ষে| প্রিব। পর এন! পৃথিব্যৈ- 
ভাবভী মহিনা সং বছুৰ ॥ 


অর্থাৎ, আমি উপরিস্থিত পিতাকে 


কখাগ্রালঙগে 
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(আকাশকে) প্রসব করিয়াছি। বুদ্ধিমধ্যন্থ 
যে ব্রহ্মচৈতত্ত উহাই আমার কারণ। ক্ষুতরাং 
আমি সমন্ড বিশ্বভুবনে বর্তমান আছি। 
অধিকন্ত এন্বগকে দেহ ঘ্বারা স্পর্শ করিয়া 
রহিয়াছি। আমি সমন্ত ভূষন সৃষ্টি করিয়া 
বারুর স্ায় স্বচ্ছন্দ বিচরণ করি । এই আকাশ 
ও পৃথিবীর অতীত হইয়াও-__অসঙ-ব্রঙ্ধ- 
স্বদ্ূপিণী হইক়াও-_আমি নিজ মহিমায় এই 
অগদ্রূপে অভিব্যক্ত রহ্য়াছি। 
এই থে শক্কিতত্ব, ইহা পৃথিবীর চিন্তা" 
রাজ্যে সম্পূর্ণ নৃতন। খখ্েদের দশম মণ্ডলের 
১২৭তম হুক্ত যাহা! রা্রিস্ক্ত বলিয়। প্রসিদ্ধ, 
তাহার ডিতরেও এই শক্তিতত্বের কথা বল 
হইয়াছে 1 | 
বৈদ্দিক সংহিতাধুগের পর্বে আমরা যখন 
ওপনিষিক যুগে আসিয়া পৌছাই, তখন 
কেনোপনিষদে উমা হৈমবতীর উপাখ্যানে 
আমরা আবার ব্রঙ্গবিস্তান্রপিণী দেবীর উল্লেখ 
দেখিতে পাই। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের নারায়ণ 
উপনিমদদের একটি মন্ত্রে “হুর্গা” শবের উল্লেখ 
পাইতেছি। সেই মম্ত্রটি এই: 
তামান্সিবর্ণাং তপস! জলস্তীং 
বেরোচনীং কর্মফল্দেষু জুষ্টাম্‌ । 
হর্গাং দেবীং শরণমহং প্রাপছ্ে 
স্থুতরদি তরসে নমঃ ॥ 
_ক্মামি সেই ুর্যোন্তবা, অগ্নিবর্ণ,। তপস্তার 
ছার] দ্বেদীপ্যমান1, কর্মফলদাত্রী দুগাদেবীর 
শরণ গ্রহণ করি। হেত্রাণকারিপি! আমাকে 
ভূমি ত্রাণ কর, তোমাকে নমঙ্কার। 
তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ছুর্গাগায়ন্্রীও উদ্ধত 
হুইদ্বাছে) “কাত্যাক্নাক্জ বিদ্মহে কল্তাকুদারীং 
ধীমহি তক্গো! ছুঙ্গিং প্রচোদয্বাৎ।” ভাস্কান্ব 
সাক়্নাচার্ধের মতে দুর্গা ও ছুগি শব্দ অভিষ্ন। 
এই শক্তিকাদ বেদের চিন্তাতরজিসীয়ই 
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একটি শাখা! হইলেও বৈদিক তন্বে ইহা বিশেষ 
প্রসার লাভ করে নাই। বৈদিক তত্বের মুল- 
কখ! হইল-_-্রচ্ছ সত্য, জগৎ মিথ্যা। মাহুষের 
অজ্ঞান হইতে এই মিথ্যা জগতের অনুভূতি । 
বন্ধই পারমার্ধিক সতা। ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ 
হইতে দেখিতে গিয় সগুণ ঈশ্বর এবং ভাহার 


উদ্বোধন 


| ৮১তম বর্ঘ-_ঈম লংখা 


তত্বের মধ্য দ্দিষ্না এবং তাক্ত্রিক তত্বদর্শনের 
মাধামে আমরা বুঝিতে পারি যে শিব- 
শক্ত্যাস্মক এই জগতে ছুঃখ, ক, কেশ, বেন! 

বন্ধন প্রভৃতি আমাদেরই কর্মফল এবং এই 
কর্মফল হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে 
দেবীর উপাসনা প্রয়োজন । তাহার কপার 


মায়াশক্কি শ্বীকার করিলেও পরমার্থত: এ প্রয়োজন। আমর! ছূর্গাপূজার প্রসঙ্গ লইয়া 


ঈশ্বর বা মায়ার কোন গ্রক্কত সতা নাই, 
ইহাই অধৈতবেদাস্তের সিদ্ধান্ত । ম্থতরাং 
ব্ন্ধান্থভৃতি ফইনে শক্তির যে কোন অস্তিত্ব 
থাকে না, ইহা! আমরা বুবিতে পারি । কিন্তু 
সাধারণ মানুষের পক্ষে এই জগতের উৎপত্তি 
স্থিতি ও শয় অৈতবেদান্তের মতানুসাযে 
বোঝা অতীব দুরূহ। সেইজন্যই পুরাণ- 
ওত্জািসুখে একটি বিশিষ্ট দর্শনের হাটি 
হইক্বাছিল, যে দর্শনে শক্তিকেই গ্রাধান্ত দেওয়া 
ইইয়াছে | ঈর্খর আছেন, কিন্ত তিনি ভীহার 
শক্তির সাহায্েই জগতের স্ষ্টি স্থিতি এবং 
প্রলয় করিয়] থাকেন। তঙ্ত্রে এই ঈশ্বর এবং 
উহার শক্তিকে বলা হইয়'ছে শিব এৰং 
শক্তি । শিব নিক্কিয়। তিনি সর্বদাই অহং- 
বোধে মগ্ন। তাহাকে প্রতিষ্ঠাভূমিরূপে গ্রহণ 
করিয়া শক্তি এই সমগ্র জগৎকে সৃষ্টি 
করির়াছেন। তিনি ইহার পরিপালন করেন 
এবং ইহার সংহারও তিনিই করিস! থাকেন। 
এই শক্তি নান! রূপে এৰং নালা নামে 
সাধকদের ঘ্বাবা পরিিকল্লিত। কালী, তারা, 
ভূবনেশ্বরী, ছূর্গ॥ লক্ষী, সরত্বতী-_একই 
শক্তির বিভিন্ন ভাব ও প্রকাশ । 

এই দেবীর কথা পুরাণে নানা ভাবে 
উপনিবন্ধ হইয়াছে | মার্কণেয় পুরাণ, দেবী 
ভাগবত, দেবী পুরাপ প্রভৃতিতে এই দেবীর 
পন্বষ্ধে নান! তত্ব এবং নানা আখ্যারিকা 
বণিত আছে। এই লকল আখ্যারিকা এবং 


» এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি । শ্রী 


সম্বন্ধে মার্কতেয় পুরাণান্তগত 'দেবীমাহাক্যে 
বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এই “দেবীমাহাত্য্েরই 
অপর নাম ছছুর্গাসপ্তশতী” বা প্রী্রীচত্তী” । এই 
“পেবীমাহাক্ক্ে” বলা হইতাছে, স্থরখ নামে 
এক রাজা শত্রু কর্তৃক লিক্সিত হইয়া গহন 
বলে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি 
মেধাখবির আশ্রমে উপস্থিত হৃইয়। তীকার 
দ্বারা সৎকৃত হইয়াছিলেন । সেই» সময়েও 
তিনি তীঁহার সমন্ত সাংসারিক বিষয়ের কথা 
তুনশিতে পারিতেছিলেন না । পুনঃ পুনঃ বিষয়- 
চিন্তা দ্বারা ক্রি রাজা আুরথ সেই স্থানে 
সমাধি নামে একজন বৈশ্কে দেখিতে পাইয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কে। তাহাতে 
সেই বৈশ্ত নিজের পরিচয় দিয়া বলিলেন 
যে, তাহার অসাধু শ্ত্রীপুত্রগণ ধনলোতে 
তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্ত তথাপি 
ভাঙার মন তাহাদের সম্পর্কেই তিস্তা 
করিতেছে । নিষ্ঠুর সংসারের প্রতি এইব্প 
অহ্তেক জাকর্ষণ কেন? ইছা। জানিবার 
জন্ত সমাধিসহ্‌ স্ুরথ মেধাখষির নিকট উপস্থিত 
হইক্সা তাহাকে এই মোহের কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলেন। ইহার উত্তরে মুনি বলিলেন : 
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা। 
বঙলাদাকত্ত মোহাক্স মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥ 

তয়! বিহ্জাতে বিশ্বং জগমেতচ্চরাচরষ্‌। 
সৈষা প্রসন্ন বরদ! নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে। 


আশ্বিন ১৩৮৬ ] 


সা বিগ্তা পরম! মুজের্েতুভৃত। সনাতনী । 
সংসারবন্ধকেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী ॥ 
অর্থাৎ সেই দেবী ভগবতশী মহামায়া জ্ঞানী- 
দেরও চিত্ত বললপূর্বক আকর্ষণ করিয়া মোহে 
নিক্ষেপ করেন। এই চরাচর জগৎ তিনি 
সটি করেন। তিনি প্রসক্পা হইলে নরগণের 
মুক্তির নিমিত বরদা হন। তিনি সংসারমুক্তির 
কেতৃতভৃত1 পরমা বিগ্ভা ও সনাতনী । তিনিই 
সংসারবন্ধনের কারণন্বরূপ অবিদ্ভা এবং ব্রহ্গা, 
বিষ্ণু আদি সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর । 

তখন স্রুধ শাকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
'ভগবন্‌ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং 
তৰান্‌ ব্রবীতি 1'-'হে ভগবন্। সেই দেবী 
ধাহাকে আপনি মহামায়া বলিতেছেন, তিনি 
কে? উত্তরে খধি বলিলেন ; 

নিটত্যিব সা জগম্মৃতিত্তয়া সর্বমিদং ততম্‌। 

তথাপি তৎসমুৎ্পত্তির্বহধ! শ্রুয়তাং মম ॥ 

-৮পেই মহামায়া নিত্যা এবং বিশ্বরূপা, 
তাহার দ্বারাই এই সমস্ত বিশ্ব ব্যাপ্ত । তাহ! 
হইলেও তাহার আবির্ভাব বহু প্রকারে 
হইয়াছে) তাহা! আমার নিকট শ্রবণ .কর।, 
এই বলিয়া মেধাখধি যোগনিদ্রারূপে বিষ্ণুর 
নেত্রকে আশ্রয় করিয়া! অবস্থিতা দেবী যেভাবে 
রমার স্তবে তুষ্ট হইয়! বিষুতর প্রবোধনের জন্য 
তাহার নেত্রাদি হইতে অপহৃত হইলেন এবং 
যাকার ফলে মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যছয়ের 
নিধন সম্ভব হইল, তাহা বর্ণনা করিলেন। 

ইছার পরের উপাখ্যানে মেধাখষি আমরা 
যে ছুর্গাদেবীর পূজার কথা বনিতেছি, তাহার 
উদ্তবের কখ! বশিলে ন__- 

মক্যান্থুর যখন দৈত্যগপের বাজ এবং 
ইন্দ্র দেবরাজ, তখন একশত বংসর ধরিয়া 
দেবাক্র-সংগ্রাম হইয়াছিল । সেই সংগ্রামে 
দেৰলৈন্তর। পরাজিত হইলে মহ্বানুর ব্যরগাদি- 


কথাপ্রসঙ্গে 


৪৩১ 


লোক জয় করিদ্বা নিজেই সমস্ত বিশ্বের 
অধিপতি হইলেন। তখন পত্বাজিত দ্েবগণ 
প্রজাপতি ব্রহ্মাকে অগ্রবর্তী করিক্পা যেখানে 
শিব ও বিষু ছিলেন, সেইখানে গিয়া! তাহাদের 
নিকট নিজেদের পরাভবের কথা নিবেদন 
কক্সিলেন। দেবভাঁদের দুর্দশার কথ! শুনিয়া 
বিষুর ক্রোধ হইল, মহাদেবও ক্রোষাস্থিত 
*হইলেন। এবং ব্রহ্ধা, বিষণ ও শংকরের সেই 
অতি কোপপূর্থ বদন হইতে মহান তেজোরাশি 
নির্গত হইতে লাগিল। ইন্দ্রাদি আস্থা 
দেবতার শরীর হইতেও ন্ুমহৎ তেজোরাশি 
নির্গত ও একত্রে মিপিত হইয়া ত্রিলোক- 
ব্যাপিনশ এক অপূর্ব তেজো ময়ী নারীমূততি তৃষ্ট 
করিল। এই শক্তিবপিণী দেবী দেবতাগণ 
কর্তৃক নানা অস্ত্র এবং আভন্রণে ভূষিত! 
ও দেবতাদের দ্বারা সম্পুজিতা হইয়া বারংবার 
অষ্রহান্তের সহ্বিত উচ্চৈঃন্বরে গর্জন করিলেন। 
সেই গর্জন শুনিয়া মহিষাস্থর__ 
আঃ কিমেতন্দিতি ক্রোধাদাভাস্ত মহিষান্তবরঃ | 
অভ্যধাবও তং শব্দমশেষৈর হ্থবৈবু তঃ ॥ 
_-কসঃ একি ! ক্রোধের সহিত এই কখ। 
বলিয়া মহিযান্ুর অসংখ্য অন্ুরের সহিত 
শন্দজাভিমুখে ধাবিত হইল, ইহার পর 
মহ্যান্থর এরং তাহার সৈম্ভদের সহিত,দেবীর 
তুমুক্দ যুদ্ধ হুইল এবং মহিযাস্থরের সমস্ত সৈল্ত 
সংহার করিয়া দেবী মহা অসির দ্বারা 
মহিযাস্থরের মস্তক ছি করিলেন। এই ভাবে 
দেবী মক্যান্থৃরমঙ্গিনী ছুর্গারূপে সম্পৃদ্মিতা 
হইলেন। 
ইহার পর মেধাখবি আর একটি উপাখ্যালে 
দেবতাদের পুনরায় শুস্ত ওনিশুস্ত নামক দৈত্য- 
দয়ের বারা! নির্জিত হওয়ার কথ এবং কিভাবে 
দেবী দৈবতাগণের শবে তুষ্ট হইয়! উনাদের 
সংহার করিদ্াছিলেন ভাহ। বর্ণনা করিংলন। 


৪৩২ 


পরিশেষে আুরথ ও সমাধি মেধাখষি 
কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া নদীপুলিনে দেবীর 
মৃ়্ী মুক্তি নির্সাণ কঝিয়। তিন বৎসর কঠোর 
তপস্যা, সংযম ও একা গ্রতার সহিত দেবীর 
পূজা] করিলেন। পুজার ফলে (রবী সন্ত 
হইলেন এবং রাজাকে পুনরার রাজ্যপাভের 
বর এবং বৈরাগ্যবান বৈশ্য সমাধিকে তত্বজ্ঞান- 
লাভের বর প্রদান করিলেন। 

অন্থরাধিপতি শুদ্ত নিহত হইশে ইন্দ্রাদি 
ক্বেবগণ দেবীকে যেম্তব করিয়াছিলেন, তাহা 
'নারায়ণীস্তূতি নামে প্রসিদ্ধ। উক্ত শ্তবে 
গ্রলন্গা হইয়া দেবী বলিয্াছিশেন £ 
ইথং ষদ] যদ! বাধা দানবোথা ভবিষ্ততি। 
তদা তদাবতীর্ধাহং করিস্তামারিসংক্ষয়ম্‌ ॥ 
অর্থাৎ, এই রকম যখন যখন দানবদের দ্বারা 
উদ্ভৃত বিপদ উপস্থিত হইবে, তখন তথনই 
আমি অবতীর্ণ হইয়া শক্রগণের নিধন 
করিব। 

এই যে শকত্র, এ শত্রর সহিত সংগ্রাম 
ও তাহার নিধন কোন বাস্তব ঘটন 
বলিয়া মনে করার প্রয্োজ্রন নাই | আমাদের 
দ্বেকে ও মনে নিরন্তর "য দেবাস্র-সংগ্রাম 
চলিয়াছে, ইহ! তাহারই রূপক । 
মধুকৈটভ, ক্রোধরূপ মহ্রিষান্থুর, কামরাপ শুস্ত- 
নিপুস্ত দেবীর প্রসাদ নিজিত তইয়া থাকে 
এবং দেবী প্রসাদনুমুখী, তিনি পৃঙ্িতা হুইয়! 
আমাদের একিক ও পণ্রত্রিক কল্যাণ 


বিধানের জন্য পর্দাই প্রস্তত। ইহাই সুর 
এবং সমাধির উপাখ্যানে পরিকীতিত। 
আমাদের এই হূর্গাপুজা উক্ত উদ্দেস্টেই 
অনুষ্ঠিত হুইস্বা থাকে । 


কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের যে, আমাদের 
পৃদ্ধা সত্বেও দেবী দ্বেন আমাদের প্রতি প্রসন্ন 
নন। ইহার কার্ণকি? আমর] পূজা করি 


উদ্বোধন 


মোহরূপ 


| ৮১ডষ বর্থ ৯ম সংখা? 


বটে, কিন্তু সে পূজা! ভক্তির সহিত পুজ। নয়। 
সে পুঙ্জ। পুজার নামে বথেচ্ছাচার । সেই- 
জন্ভই দেবী আমাদের প্রতি সুপ্রসন্জা। নন। 
এই কথাটি পুজ্যপাদ শ্বামী সারদানন্দ তাহার 
ভারতে শক্তিপূজা/ গ্রন্থে লিখিয়াছেন। 
নিপ্মে উক্ত গ্রন্থ হইতে প্রাসঙ্গিক উদ্ধতি 
দিতেছি 

“অন্ত দেশে মা শতহতন্তে ধনধান্য ঢালিয়া 
দিতেছেন দেখিয়া ঈর্ষায় তোমার অন্তন্তল 
আলিয়া! উঠে! তাহাদের হষ্টপুষ্ট পম্তানসকলের 
প্রফুক্প মুখকমলের সহিত ক্ষুৎক্ষামক্, 
আচ্ছাদন-বিরকিত, পরোগে জর্জরিত তোমার 
সম্তানসকলের তুলনা করিয়া তুমি জগদদ্বাকেই 
শত দোষে ছোষী কর। অন্গের পদাঘাত- 
পীড়িত হুইয়া তুমি অনৃষ্টকে শতবার ধিকার দিতে 
থাঁক। কিন্তদোষকাহার? দেখিতেছ না, 
তাহারা অজ্ঞানসমরে সামর্থ প্রকাশ করিয়াই 
বড় হইয়াছে, আর তুমি সহমত বৎসরের 
অজ্ঞানকে হদযে অতি যত়ে পোষণ করিক়! 
নীরব, নিশ্চিন্ত আছ। উহার! বিগ্ভারূপিণী 
শক্তির পূজায় অদম্য উৎসাহে অশেষ কষ্ট 
সহিয়াছে, অজন হৃদয়ের কধির ব্যয় করিয়াছে, 
দশের কল্যাণের অন্ত আত্মবপি দিয়া দেবীকে 
প্রসন্না করিক্লাছে, আর তুমি অৰিগ্ভাসেবায় 
যথাসর্বন্ব পণ করিয়! ক্ষুদ্র স্বার্থন্থখ লইয়া 
বসিয়া আছ। জগল্মাতা তোমার দিবেন 
কেন? শান যে তোমায় বার বার 
বলিতেছেন, তিনি বলিপ্রিয়া, রুধিরপ্রিস্বা। 
দেবীক উই ভাব যে হার ধ্যানমন্ত্রে 
রহিয়াছে । শ্রী শুন ভারতের তত্ত্রকার 
তোমায় কিভাবে শক্তির ধ্যান করিতে 
বনিতেছে ন-- ু 
শবারাং মহাতীমাং ঘোঁরদংষ্রাং বরগ্রদাস্‌। 
হান্তযুক্তাং ভ্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্তৃকাকরাম্‌। 


আশ্বিন, ১৩৮৬ ] 


মুক্তকেশীংলোশজিহ্বাং পিবস্তীং কধিরং মু: । 
চতুর্বাহযুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেত ॥ 
প্রতিকার্ষে মহাশ্রদ্ধাসম্পর হই স্বার্থনূখ 
ত্যাগে আত্মবলিদানে তাহার তর্পণ কর। 
ভাকাকে প্রপন্ন কর, দেখিবে শক্তিরপিণী 
জগদঘ্।া তোমারও প্রতি পুনরায় কিরিয়। 
চাহিবেন। তোমার নয়নে দীপ্তি, বাহুতে 


মন্ত্রধ্বনি 


$৩৩ 


সহ্চরীদল-. বুদ্ধি, লজ্জা, ধৃতিঃ মেধ! ্রস্থৃতি' 
আবার তোমার উপর প্রসন্ন হইয়া! প্রতি 
কার্ধে তোমার সহায়তা করিবেন । 

এই মধাপুরুষ-বাক্য হৃদয়ে ধারণ করিয়। 
আমরা যেন ভক্কিনম্্র চিত্তে মাকে মা বলিয়া 
উপলব্ধি করিয়া যখাষখভাবে তাঁহার উপালন! 
কর্রতে পায়, ইহাই শারদীয়া মহাপৃজার 


বল, হৃদয়ে তেজ, অন্তরে আদম্য উতৎসাক্রূপে * প্রাককালে উইীমায়ের শ্রীচরণে আমাদের 


প্রকাশিত হইবেন। দেখিবে অগল্াতার নিত্য 


প্রার্থনা। 


মন্ত্রধনি 
সামী শ্রদ্ধাননর 


বহ্ুস্কৃতিফলে সদ্গুরুর নিকট সিদ্ধমন্ত্র ও বশিক়্াছেন : 


সাধনোপদেশ-লাভ হইলে সাঁধককে বিশ্বাস ও 
শ্রদ্ধা লইয়া ধৈর্য ও অধ্যবপার় সহকারে দিনের 
পর দ্দিন মন্ত্রসাধন! করিয়া যাইতে হয়। করে 
ৰা মালায় বা মনে মনে জপ করা চলে। 
শান্ত ও মকাপুরুষর! বলিয়াছেন মন্ত্র ইঞ্টের শবধ- 
রূুপ। মন্ত্রাথন! ছার] ইষ্টের স্বরূপ উপলব্ধি 
করা যায়। শ্রীভগবান সচ্চিদানন্দত্বরূপ | 
তিনি আবার শব্বব্র্গ। মন্তরকে শব্ব্রঙ্গ 
জানিয়! অবিচলিত বিশ্বাস ও প্রীতি জাগাইয়া 
হ্ধপ চালাইক়াযাইতে যাইতে ধীরে ধীনে মন্ত্র 
জাঁগিয়! উঠেন। মন্ত্রধ্বনির সহিত সচ্চিদানন্দ 
ইষ্ট প্রতিভাত হইতে থাকেন। মন গহন 
অস্তিত্বে স্থিতিলাভ করে, চেতন্তালোক 
হ্য়কে আলোকিত করে, অপূর্ব আনন্দ ও 
শান্তিতে অন্তর ভক্িয়। যায়। যে ভগবান শুধু 
কথার কথ! ছিলেন তিনি অসন্দিঞ্জ সত্যরূপে 
সাধকের কাছে ধরা দ্েেন। প্রচনপিত 
সস্তোপদেশ--জপাৎ সিদ্ধি: জপাৎ সিদ্ধি:, 
জপাৎ সিদ্ধিঃ। 
ঙ 


জিপ থেকে শশ্বরলাভ হয়। নির্জনে 
গোপনে তার নাম করতে করতে ভার 
কপাহয়। তারপর দর্শন।” 
( শ্রীত্্রীরা মক্কষ্কথাম্ত ৪1২১৫ ) 
'অপ কর! কিনা নির্জনে নিঃশবে। 
ভার নাম করা । এক মনে নাম করতে 
করতে তার রূপ দর্শন হয় তার 
সাক্ষাৎকার হয়। শিকলে বাধা কড়ি- 
কাঠ শঙ্গার গর্ভে ডুবানো আছে, 
শিকন্সের আর এক দিক তীণ্রে বাধ! 
আছে। শিকলের এক একটি কড়া 
ধরে ধরে গে ক্রমে ডুব মেরে শিকল 
ধরে ধরে যেতে যেতে প্র কড়িকাঠ 
স্পর্শ করা যায়। ঠিক সেইরূপ জপ 
করতে করতে মগ্ন হয়ে গেলে ক্রমে 
ভগবাত্রের সাক্ষাৎকার হয়।+ 
(এ ৪1২৮১) 
ভগবদসথভূতি দুই ভাবে লাধকের নিকট 


ঠাকুর প্রীরামকঞ্চদেৰ আসে__লাকার এবং নিরাকার । কোনও 


৪৩৪ 


কোনও সাধক উপাসনার সময়ে মৃতিচিন্তার 
প্রতি অ্ছবাগী। জপের সঙ্গে সঙ্গে এবং জপের 
পরে বা আগে তাহার! হাদয়কমলে ইষ্ট- 
মৃতিকে স্থাপন করিস্া সেই মুতিকে স্মরণ 
করেন। আচার্ধের! বলেন মন্ত্রজপ নিবিষ্টত' 
লাভ করিলে সেই মুর্তি একদিন বাত্তবিকই 
জীবন্ত বলিয়া অনুভব হয়। অস্তরে এই মুক্তি- 
দর্শনের ফলে সাধকের শাস্তি ও আনন্দেরঃ 
পরিসীমা! থাকে না। এইরূপ দর্শন ধাহার 
উপস্থিত হয তিনি সত্যই অতি ভাগ্যবান। 
মৃতির দর্শন যে প্রতিদিনই ঘটবে তাহা বলা 
চলে না।, উহার প্রয়োজনও নাই। একবার 
দর্শনের ফলও অতি গ্র্গাচ। সাধকের বিশ্বাস 
ভক্তি অত্যন্ত দৃঢ়তা লাভ করে। এ দর্শন 
াহার চরিত্রকে বপাস্ত্রিত করে। ভগবান 
যে অন্তরে রহিষাছেন, তিনি যে অনস্তকালের 
পিতা, মাতা, পাতা, বদ্ধু--এই ভাবটি মনে 
সর্বদা জাগ্রত থাকে । শ্রাভগবান সম্বন্ধে 
সংশয় চল্গিযা যায়। প্রাত্যহিক আশীবলে 
ধৈর্য, সহিষুততা, বিনয়, মৃদুতা, প্রেম উত্তরোত্তর 
প্রকাশ পাইতে থাকে । 

যে সাধক শ্রভগবানের নিরাকার ভাবের 
প্রতি আকৃষ্ট, তিনি অন্তরে বাহিরে সৎঘ্বরূপ 
চৈতন্তত্বরপ আননাপ্ধদপ পরমেশ্বরের চিন্তা 
করেন্ন। সব্গুরু তাহাকে এ ভাব অনুযায়ী 
সিদ্ধমন্ত্র দান করেন । ভগবানের সাকার 
ভাবের মন্ত্র পাইলেও ইষ্টের নিরাকার ভাবের 
ধ্যান করিতে বাধা নাই। শ্ররামক্ঃ 
বলিয়াছেন ঈশ্বর সাকার এবং নিরাকার 
ছইই। শ্ীকষ্*মৃত্তি রা শিবশ্তি বা দেবীমৃতি 


বাস্তবিক সর্ববাপী সচ্চিপদানন্দের উপব 
দাড়াইয়া আছেন। “যে যথা মাং গ্রপদ্স্তে 
তাংম্তথব ভজান্যহম্‌ 1 যাহারা যেমন 


ভাবে আমার উপাগনা করে আমি সেই 


উদ্বোধন 


[৮১তম বর্ধ--৯ম লংখ] 


ভাবেই তাহাদিগকে অনুগ্রহ করি+_ 
শ্রীকষ্ণ বলগিয়াছেন। ( শ্রীমপ্তগবদূগীতা ৪1১১) 
শ্ররামন্ষ্তের উক্তি--সচ্চিদান্দ কুষ্$ 
সচ্চিদ'নন্দ শিব, সচ্চিদানন্দমন্্রী মা । নিরাকার 
ভাবের সাধকও মন্ত্রজপ দ্বার! শ্রীভগবানের 
নিরাকার সচ্িদানন্দশ্বরূপের উপলব্ধি স্তরে 
বাহিরে ধাপে ধাপে লাভ করেন। সাধনার 
প্রথমাবস্থায় তাহাকে আকাশ বা মন্থাসমুদ্রের 
উপমা গ্রহণ করিতে হম্। সবব্যাপী আকাশ 
যেমন সর্ববস্ততে অনুন্যত, সেইরূপ অনন্ত 
সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা চরাঁচর ব্রহ্ধাণ্ডকে ধরি 
ব্হিয়াছেন-__তৃতগ্রপঞ্চের - আধাররূপে ; 
আবার তিনি সবকিছুর মধ্যে অনুপ্রবি । 
মহ্বাসমুদ্রের বুকে যেমন ছোট-বড় অগণিত 
তরঙ্গ অনবরত উঠিতেছে, লয় পাইতেছে 
সেইরূপ জগৎসংসারের প্রতিটি অভিব্যস্কি 
অনাদি অনস্ত চৈতন্তন্বরূপ ব্রচ্মে আবিতূঁত ও 
তিরোহিত হইতেছে । 
খাঁ রঁ ক 

মন্ত্রাধনার প্রারস্তে জপ গ্িহবায় ও কে 
ধ্বনিরূপে প্রতিভাত হয়। সাধক নিজেকে 
একটি ব্ক্তিবপে বোধ করিতেছেন ঘথ1, 
“আমি প্ীভগবানের ভক্ত, তাহার প্রতি ভক্তি 
বিশ্বাস লাভ করিবার জন্য, তাহাকে উপলব্ধির 
জন্য তাহার পবিত্র নাম জপ করিতেছি ।+ 
প্রথম গ্রথম এই জপক্রিয়। কতকট! যন্ত্রের 
মতো! চন্পিতে থাকে । মন যেন ফোলও রস 
পায় না। সংশন্র উঠিতে থাকে--এই শব্দ 
উচ্চারণ (শ্রবণযোগ্য অথবা মনে মলে) 
করিয়। কিভাৰে মন শাস্ত হইবে, কিভাবে 
ভগবানকে স্পর্শ করা যাইবে। সাধু- 
মহ্াপুরুষরা বলেন, জপলাধনার প্রথম 
অবস্থায় এইরূপ শুষফতা এবং সংশয় আসা 
ত্বাভাৰিক। ভয়পাইতে নাই, দমিম্বা যাইতে 


আশ্বিন, 


1৮৬ ] 


নাই । বিশ্বাসকে দৃঢ় রাখিয়।» ফলাফলের দিকে 


মন না দিয্া নিষ্ঠাসহকারে জপ চালাইয়! 
যাইতে হয়। এই প্রাথমিক বিক্ষিপ্ত ভাবট' 
লীপ্রই কাটিয়া যাকস। ক্রমশ: নামজপে লরসতা! 
ও মনের তশ্গারতা আসিতে থাকে । 
জপে গ্রীতি যত বাড়িতে থাকে মন্ত্রধবনির 
প্রতিও তত বদলাইতে আরস্ত করে। উহ্থা 
আর জিহবা বা ক$ হইতে নির্গত হয় না। 
হৃদয়ের গভীর প্রদদেশে হইতে যেন উখিত 
হইতেছে বলিয়া অনুভব হয়। ইঞ্টমন্তরে আর 
ইষ্টে পার্থক্য চলিয়া যাইতে থাকে । ইট্টমন্ত্রের 
মধো যে ইন্টের শ্বরূপ ওতপ্রোত রহিয়াছেন এই 
বিশ্বাস দৃঢ়তর হইতে থাকিলে ইষ্টের সাক্িধ্য 
এবং তাহার প্রতি ভক্তি-ভালবাসাও বাড়িয়া 
চলে। বছ সাধক-সাধিকা জভগবানের পবিত্র 
নামসাধনার অন্থভৃতি তাহাদের রচিত স্তোত্র। 
গান প্রভৃতিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন £ 
রামনাম মণি দীপ ধর জী দেহরি দ্বার 
তুলসী ভিতর বাহিরে জে! চাঁহসি 
উদ্জিবার। 
(তু্সীদাস ) 
_-ছে তুপসীদাস যদি ভিতর বাহির 
আলোকিত করিতে চাও তো রামনামরূপ 
প্রদীপ দেহ-ঘরের চৌকাঠে (অর্থাৎ _জিহ্বায়) 


স্াপন কর।; 
সত্যই মন্ত্রকে ইষ্টত্বপ জানিয়া গভীর 


অহ্গরাগের সহিত জপ করিতে কৰ্বিতে 
ভগবানের চৈতক্ষালোক হৃদয়কে এবং 
বাহিরের জগৎকে আলোকিত করে । 
সাবাৎসার তার] নাম,আপন শিখাগ্রে বেধেছি। 
রামগ্রসাদ বলে ছুর্গা বলে, ষাত্রা করে বসে 
আছি ॥ 
সফল আরাধনা, লকল ধ্যান, সকল 
প্রার্থনা ইঞ্টদেবীর নামের মধ্যে বাসা 


মন্ত্রধবনি 


৪৩৫ 


বাধিষ্াছে। উহ] মস্তক বীধা হইয়াছে 
অর্থাৎ কি ক্জাগরণে, কি লিজ্রাযগ সর্বদা সর্বা- 
বস্থায় অবিচ্ছি্ভাবে সঙ্গে রহিস্বাছে । ইস্- 
দেবীর সম্ভা নামসত্বায় ওতপ্রোত । অতএব 
রামগ্রসাদের কোনও সংশয় বা ভয় আর নাই। 
কোথায় যাইব, কি হইবে এপারের বা 
ওপারের কোনও প্রশ্নই আর চিত্বকে আকুল্সিত 
*করিতে পারিতেছে না হৃদয় প্রশাস্ত। 
ক ০ ঁ 

মন্ত্রধবনি হক, সুক্মতর আকার গ্রহণ করিয়! 
চলে। সাধকের হৃদস্ের গভীর হইতে 
রক্তপ্রবাহের মতো উই] যেন সর্ষশরীরে 
প্রসারিত হইতেছে। হৃদয়ের স্পন্দন ষেন 
মন্্রম্পনন বলির! মনে হইতেছে। স্নাধুগ্রবাছ্ে 
ক্রমশঃ উস্পন্শন সংক্রামিত। সাধক অনুভব 
করিতেছেন, শ্বাসগতি, রক্তগতি, ন্নাধুগতি, 
হদয়ম্পন্দন_-এগুলি সুস্ক্ম মন্ত্র্প--আপন! 
হইতে উখিত মন্ত্রধনি। ক্রমশ: মন্ত্রধবনির 
প্রসার আব্ও ছড়াইয়! পড়িতেছে। অঙ্গ- 
প্রতাঙগেঃ পেশীসঞ্চালনে যে স্পন্দন উছা' 
মঙ্ত্রেরই স্পন্দন। সম্জীব দেহের প্রত্যেকটি 
অংশে জপক্রিয়া চলিতেছে । জপ সাধকের 
নিকট একটি সামগ্রিক ক্রিয়া । শুধু প্রিহ্বা 
নয়, কণ্ঠ নয়, হৃদয় নয়, সারা! দেহ মন্ত্রজণে 
যোগ দিয়াছে । ২ 

অতঃপর চিত্তবৃন্তিতে মগের সঞ্চার । 
অসংখ্য 'চিত্ববৃত্তি অনবরত নান! আকারে 
অন্তঃকরণে দিবারাত্র 'উঠিয়! আমাদিগকে 
হাসায়, কাদায় ছুটাছুটি করায়__ইহা 
আমাদের প্রোতাহিক অভিজ্ঞতা । অসংখ্য 
চিন্তা, সঙ্কল্প, বাসনা, হৃদয়াবেগ । উহাদের , 
প্রবাহ যত দ্রুত চলে, মনের অশাস্তিও তত 
বৃুদ্ধিপায়। শাস্তি ও সামনের জন্ত আমরা 
সেইজন্ত চিত্ববৃত্তিকে সংযত করিবার চেষ্টা 


2৩৬ উদ্বোধস | ৮১তম বহ--ঈম সংখ্য 
কর্ধি। আধ্যাত্মিক আীবনে চিত্রসংঘষের  তবৃষটিতে বিক্ষেপ একেরই অভিব্যক্তি) 
অভ্যাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । জপের দ্বারা অতএব চিততম্পন্দনে মন্ত্রের উৎস্ছুতি দর্শন 
যে চিত্ত শাস্ত হয় এবং শীস্ত চিত্বে আধ্যাত্মিক অন্ুত্থতির একটি স্বাভাবিক 


ভগবতপ্রেম ও শাস্তি নামিয়া আসে তাহা 
শত শত সাধক-সাধিকার প্রত্যক্ষান্থভৃতি 
কইতে জানা যায়। সংশয়ের কারণ নাই । 

কিন্তু মন্্রসাধনার উচ্চতর স্তরে আর একটি 
আশ্চর্য অনুভূতি ছটা সম্ভবপবর--চিত্তবৃত্তিতে 
মন্ত্রের সঞ্চার | দেহের অলগ্রতাঙ্গের স্পন্দনগুলি 
যেমন মন্ত্রের ম্পন বলিয়া অনুভূত হইতে 
পারে তেমনই প্রত্যেকটি চিন্তম্পন্দন মঙ্ত্রেরেই 
উৎস্কুরণ রূপে বোধ হয়) মনের ফাবতীয 
নর্তন যেন্‌ মন্ত্রেরেই উল্লাস। সাবা! যন এখন 
সাধকের মন্ত্রজপে যোগ দিয়াছে । এই 
অবস্থায় সাধক যখন জপ করিতে বসেন তখন 
উাকার সারা দেহ মন প্রাণ হইতে মন্ত্রধনি 
উত্লারিত ক্য়। সাহার অহংবোধও মন্ত্র- 
ধ্বনি। মন্ত্ররূপ ইষ্টের সহিত নিবিড় সান্নিধ্য 
লাভের কলে তিনি পরমা শাস্তি পাভ করেন। 
জন্মজন্মাস্তরের বিষয়-সংস্কারগুনি পরম শুল্রতা 
শাভ করে। 

্বামী বিবেকানন্দের “শিবন্তোত্রম্-এর 
তৃতীয় ক্লোকটি এখানে তুলনীয় । 

বহুতি বিপুলবাতঃ পূর্বসংস্কাররূপঃ 

বিদলতি বলবৃন্দং দুর্ণিতেবোরিমালা । 

গ্রচলতি খলু যুগাং যুঙ্মদন্মদ্প্রতীতম্‌ 

অতিবিকলিতরূপং নৌমি চিত্বং শিবস্থম্‌ 
“পূর্বসংস্কাররপ প্রবল বাধু প্রবাহিত হইতেছে, 
উহা দৃর্ণায়মান তরঙগমালার হ্যায় অতি বলবান 
ব্যক্তিগণকেও দলিত করিতেছে। “তূমি- 
আমি, (দৃশ্যটা ) বপ ধুঝ্স প্রতীতি হইতে 
নিষ্তার নাই। চিত্তের এই অভিবিকল্সিত 
চঞ্চল দ্ধপ যে এক অদ্বিতীয় শিবেরই লীল।- 
বিলাল তাহাকে বলনা করি |” 


পরিণতি । 
মন্ত্ধবলির পরবর্তী পরিবিস্তার ঘটে 
বহির্জগতে | বাহির হইতে কতপ্রকার শবই 
না অনবরত আমাদের কর্ণকৃহছরে প্রবেশ 
* কবিতেছে। বাতাসের সৌ। সো শব্, মেতের 
গর্জন, জলগ্রবাছের কলকলধ্বনি, গাছের 
পাতার মর্মর, পাখীর কূজন, পতঙ্জের ফরুফর, 
মৌমাছির গুঞ্জন, নান] পণ্ডর নানা প্রকারের 
ডাক, মাহষের বিচিত্র কোলাহল, জলে স্থলে 
আকাশে বছতর মেশিনের কটু যান্ত্রিক শব 
ইত্যাদি ইত্যাদি | রামপ্রসাদ গাহিয়্াছেন,- 
'ঘত গুন কর্ণপুটে, সবই মায়ের মন্ত্র বটে। 
কাল পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে)? 
রামগ্রসাদের অনুভবে তাহার ইষ্ট জগল্মাত। 
কালী বর্ণময়ী রূপে প্রতিভাতা। সফল শন্ে 
মায়ের নাম প্রতিধ্বনিত হইতেছে । কোন 
শবই আর চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতে পারিতেছে 
না, কেননা তাহার! আর সাধারণ শব্দ নয়. 
ইষ্টমন্ত্র। শান্খ জগৎ এক বিপুল মন্ত্রধধনি ! 
বহির্জগতে শব্দ ছাড়া রূপ রস গন্ধ স্পর্শও 
আছে। মন্ত্রকি এই সকল ইন্দ্রিযরজানেও 
প্রবেশ করিতে পারে? এই সকল পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ ইন্দরিয়ান্ুভূতিকে কি মঙ্ত্রের প্রতিভাপরপে 
উপলব্ধি কর] যায়? অবশ্তই যায়। 
জ্রভগবানের নাম এবং শ্রীভগবান একই সত্য-- 
এই প্রতীতি যখন দৃঢ়--অতিদৃঢ়ন্তরে উপনীত 
হইয়াছে তখন যাবতীয় ইন্ত্রিরজান যে 
মন্ত্রধ্শিরপে প্রতিভাত হইবে ইছা তো 
স্বাভাবিকই । উপনিষদ বলেন, 'সর্বং খবিপং 
বন্ষ"-_এই যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছ, 
জানিতেছ তাহা নিশ্চিতই ব্রহ্ম ।' (ছান্দোগ্য 


আশ্বিন, ১৩৮৬ ] 


উপনিষদ্‌ ৩১৪।১) 

“ওমিতি ব্রহ্ম । ওমিতীদং সর্বদ্‌1”_-“ওক্কার 
স্বরূপ । এই যাক কিছু তাহা ওক্কারই |, 
( ঠতত্তিরীয় উপনিষদ ১৮) 

“ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বম্।” “ভূতং ভবদ্‌ 
ভবিষ্কদিতি সর্বমোক্কাঁর এব । যচ্চান্তৎ ভ্তিকাল,- 
তীতং তদপ্যোক্কার এব ।” মোুক্যোপনিষদ্‌ ১) 
_-থম্‌ এই অক্ষর এই যাহা কিছু সব। যাহা* 
হইয়া গিয়াছে, বাঁকা ঘটিতেছে এবং যাঁছা 
ঘটিবে, এমন কি যাহা ত্রিকাঁলাতীত তাহা সবই 
ওক্কার।” মাওুকা উপনিষদ বলেন, ওকষ্কারের 
চারিটি মাত্রা উ ম এবং অবর্ণনীয়, 
অচিস্তনীয় চতুর্থ মাত্রা ষাহাকে অমাত্রা বল। 
হয়। -যাহা কিছু বাক্যমনের গোচর তাহা 
প্রথম তিন মাত্রার অন্তর্গত । অবাঙ মনসো- 
গোচর নিবিক্ল্প নিগুণ ত্রদ্দের প্রতীক হইল 
ওক্কারের চতুর্থ মাতা। নিগুণ বঙ্গে সৃষ্টি স্থিতি 
লয় নাই, বন্ধন নাই, মুক্তি নাই__কোনও 
ব্যবহার নাই, বর্ণনা! নাই । কিন্ত সেই নিপু 
ব্রঙ্গ যখন সগুণ হুন তাহাকে তখন আমর! 
হষ্টিস্থিতিলয়কর্তা পরমেশ্বর বলি। তিনি 
তখন আমাদের বাকামনের গোচর হন। 
তখন আমরা তাহার উপাসনা করিতে পারি, 
তাহার নিকট প্রার্থনা করিতে পানি 

সচ্চিদানন্দ সগুণরক্ধ পরমেশ্বর স্ষ্টিপ্রপঞ্চ 
বিস্তারের প্রারস্তে মিম সত্তা কইতে আকাশ 
( প্রথম ভূত) সৃষ্টি করেন। তিনিই কারণ, 
তিনিই কার্ধ। অতএব আকাশ সচ্চিদানন্দ সত্তা 
হইতে ভিন্ন নয়। সচ্চিদানপাই আকাশরূপে 
প্রতীয়মান। আকাশ হইতে ভ্বিতীষ্ব তৃত 
বাধু। বারু হইতে তেজ (অগ্নি), তারপর 
অপ. (জল), অপ. হইতে পৃথিবী । এই 
পঞ্চভৃতের প্রত্যেকটিতেই কারণরূপী সচ্চিদা- 
নন্দ ব্রদ্ধ ওতপ্রোত রহিয়াছেন। পঞ্চভৃতের 


ম্্রধবলি 


৪৩৭ 


সংমিশ্রণে চরাঁচর ঝন্ধাণ্ডের যাবতীয় বস্ত কষ্ট 
হয়। বেদাস্ত বলেন কি ক্ষুদ্র, কফি বু 
যাবতীয় কষ্ট পদার্থে পরমায্মা অচুন্যাত 
রহিয়াছেন। অজ্ঞানের জন্ত আমরা নাষরূপই 
দেখি, নাঁমরূপের পশ্চাতে ব্রহ্ষকে দেখিতে 
পাই না। সাধনার ফলে অজ্ঞান কাটিক 
গেলে আমর] সর্বত্র বঙ্ষকে অনুভব করিতে 
পারি। 

সগ্ডণ বর্ষ হইতে কৃষ্টিবিষ্তার শবব্রক্ধ 
ওক্কাবের দ্রিক দিয়! বর্ণনা! করিলে বলা যায় 
নিগুণ ব্র্ষশ্বরূপ অ-মাত্া হইতে অ-উ-ম 
সংযুক্ত আদি-নাদ ওম্‌ উদ্ভৃত হয়। সেই 
প্রণবঝপ প্রথম ধ্বনি হইতে ফাঁবতীয় শব 
উৎসারিত। বিশ্বজগতের প্রত্যেকটি বস্ত 
কোনও না কোনও নাম বা! শবের সহিত 
সংযুক্ত । বিশ্বজগৎ্ যেমন বস্ত বা পদার্থময় 
তেমনি অন্ত দিক দিয়া শষময়ও । প্রকৃতপক্ষে 
অধ্যাত্বৃষ্টিতে বস্ত ও তত্রির্ণায়ক সংজা অর্থাৎ 
নামী ও নামে কোনও ভেদ নাই। যাহা বস্ত 
তাহাই তাহার অভিধান, ফাঁহ| নামী তাহাই 
নাম। সাধারণ দৃষ্টিতে ইহা প্রহেঙগিকা মনে 
হইতে পারে কিন্ত সাধকের অধ্যাত্মনৃষ্টি বিকশিত 
হইলে এই তত্ব অসন্দিগ্ধ অনুভূতিবপে প্রকাশ 
পায়। শ্ভগবানের নাম মহামন্ত্র যে জিহব! 
ও ক কইতে উখিত হুইয়। স্তরে স্তরে সাবকের 
অন্তরে বাহিরে প্রসারিত হুইয়া সার] বিশ্ব- 
প্রপঞ্চকে ছাইয়া ফেলিবে ইহা ভাগ্যবান 
সাধকের পক্ষে অসম্ভব নয়। 

বিশ্বতঃ-প্রসারিত সর্বাহপ্রবিই মন্ত্রধনির 
উপলব্ধি সগ্ুণ শক্ব্রদ্মের অন্ভূতি | মন্ত্রধ্বণি 
কি সগুপ হইতে নিগুণে পৌছিতে পারে ? হা, 
পারে। রাজযোগী চিত্বৃত্তিনিরোধ করিস 
্রক্কতি হইতে পৃথক্‌ জন্াহীন মৃত্যুকীন চৈতন্ত- 
স্বরূপ আত্মাকে (পুরুষ) লাক্ষাৎকার করিয়া 


৪8 ৮ 


উাহায় সহিত তাদাত্বালাভি করেন । জ্ঞান- 
, যোগীর লক্ষ্য নেতি নেতি বিচার দ্বারা পরি- 
দৃত্ঃমান জগতকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান 
করিক়া নিজের প্রকৃত স্বরূপ চৈতন্সন্তায় 
অবস্থান। ভক্তিযোগী জগৎকে গ্রভগবানের 
শীলাবিলাস রলিয়া দেখেন। তিনি নিগু 
নিরাকার অবাউমনসোগোচরে নিজেকে 
বিলীন করিতে চান। কর্মযোগীর লক্ষাও 
অজান হইতে মুক্তি__ভক্তিপথেই হউক বা 
ভ্ঞানপথেই হউক । 

মন্ত্রসাধনা সকল যোগের সহিতই সংযুক্ত । 
এই সাধনাও সর্বশেষে সাধককে অবাও- 
মনসোগোচরে লইয়া যাইতে পাবে। সগ্ুণ 
শবব্রহ্দধ তখন পূর্বোক্ত অশেষ পরিবিস্তার 
হইতে ক্রমসক্কোচ প্রাপ্ত হইতে থাকেন। শুধু 


উদ্বোধন 


[৮১তম বর্ধ--৯ম সংখা 


মন্ত্রধ্নি। সেই ধ্বনিসবকিছুকে এখন ুটাইয়! 
আনিক়াছে । শ্বধু মন্ত্রধনি। অবশেষে 
অ-উ-ম--অমাক্রার় বিপীন। মন্রধ্বনি স্তব্ধ | 
মন্ত্র এখন নিংশ স্বদূপ লাভ করিস্ীছে | শব্ধ- 
বন্ধ এখন আর স্তণ নন- নিগুণ। তথাপি 
এই বাকামনের অগোচর নিগুণ-তত্বকে শব- 
বঙ্গ বলিতে বাধা নাই । উহাও মন্ত্রধবনি__ 
যে ধ্বনি স্থল বা শুক্মভাবে শোনা ফায় নাঁ_ 
ধাহা সাধকেব্ব আত্মন্বরূপ-__াঁহা শ্বসংবেগ্ঠ | 
এইভাবে মন্ত্রূপী ভগবান তাহার একনি 


ভক্তকে উত্তরোত্ধর সাহার হৃক্স হইতে 
হুক্মাতর, বৃহৎ হইতে বৃহত্তর সত্য উদঘাটিত 
করিয়া কতকতার্থ করেন। অন্ত্রধ্বনি 
থামিয়াও থামে না। শ্রবণ, মনন ও বর্ণন- 
যোগ্য ধবনি অশ্রত অনস্তবা, অবর্ণনীয় ধ্বনিরূপে 
চিরবর্তমান থাকে । 


প্রতিমাশিস্পে মহিষমদ্দিনী ২ কয়েকটি স্মরণীয় তথ্য 


ডক্টর কল্যাণকুমার দাশগুপ্* 


মহিযান্থরের অত্যাচারে প্রপীড়িত 
দেবতার! মধুহদন ও মহাদেবের শরণাঁপক্জ 
হলে ভারা অত্যন্ত কুন্ধ হয়ে তেজ বিচ্ষুরণ 
করতে লাগলেন। সেই সঙ্গে ব্রহ্মারও মুখ- 
মণ্ডল খেকে তেজোরাশি বিনির্গত হতে 
পাগল। এই তিন দেবতার ও অন্যান্য 
_ক্লেবতাদের বিচ্ছুরিত তেজোরাশি পুঞ্জীভূত 
হয়ে দেখা দিলেন এক অলোকসামান্তা 
নারী, শীস্ত্রকারের ভাষায় 'অতুলং তত্র 





তত্তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্। একন্ং তদতূন্নারী 
ব্যা্ডলোকত্রক্ং ত্বিষাঁ।, এই নারীই হৃত্রি, 
স্থিতি ও বিনাশের শক্তিভূতা সনাতনী দেবী 
মহামায়া, মহিযান্রনাশিনী পরমষারাধ্যা 
দেবী হছুর্গা। আবির্াবের পর দেবীকে 
দেবতার! তাদের বিশেষ বিশেষ প্রহরণ ও 
বসনস্ষণ দাম করেন। প্রচণ্ড সংগ্রামের পর 
দেবী ছুর্গা মহিষান্থরকে বধ করলে দেবলোকে 
শান্তি স্থাপিত হয়। 


* অধ্যাপক, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাদ ও সংস্কৃতি বিভাঁন, কলিকাত। বিশ্বব্স্তালা। ইহার প্রধান প্ং 
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731০8-58) প্রস্থৃতি বহু এছ ইহার রচনার সমৃদ্ধ । একাধিক বিশিষ্ট গ্রন্থের সম্পানন। তথ বঙ্গান্থযাদ ইহার অন্যতম 


উদ্বেখষোগ্য কৃতিত্ব। 


আর্িল, ১৩৮৬] 


মকর্ষগ্েতপুরাপণের দেবীমাহাত্ম্য অংশে 
বণিত এই স্ুবিদ্দিত কাহিনী স্প্রাসীন কাল 
থেকে ভাস্কর্ষে ও চিত্রে পায্সিত হয়ে এসেছে। 
দেবী, দেবীভাগৰত, কালিক1, বরাহ প্রভৃতি 
অন্ঠান্ত পুরাণে বর্ণনাব্র অল্পবিত্তর তারতম্য 
থাকলেও মুল কাহিনীর কাঠামো অবিকৃত 
রয়েছে। মৃতিতত্ব সম্পকীয় গ্রন্থগুলিতেও 
দেবীর রূপের বর্ণনাগত পার্থক্য ছুলক্ষ্য নয়। 
তবে পুরাণ ও মুর্তিতব বিষয়ক সব ক”টি 
গ্রন্থেই দেবীর সংহারকারিণী রূপ স্পষ্টভাবে 
বণিত ; এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত 
বহু মহিষমণ্মি শী মৃতির মধ্যে এ রূপটির সাক্ষাৎ 
মেলে । মধাপ্রদেশে ভিলসার কাছে 
উদরগিরি নামে জায়গাটিতে কয়েকটি গুহ] 
আছে, এদের একটির গায়ে খোদিত চতুর্থ- 
পঞ্চম শতকের মুত্তিটি দেখলে দেবীমাহাত্মো 
বণিত দেবীর আক্রমণভঙ্গীর কথা মনে পড়ে 
ষায়ঃ “এবমুক্ণ সমুত্পত্য সারঢ়া তং মহা- 
হবরম্। পাদেনাক্রম্য কণ্ঠে চ শুলেনৈন্ম- 
তাড়য়ৎ ॥ উদয়গিরির মুতিতে দেবী 
মহিষারৃতি অন্তরকে হননে নিরত, ভার 
বারো হাতের মধ্যে প্রসারিত ছুই হাতে গোধা 
ধরা আছে) অন্য কোন প্রাচীন দৃষ্টাস্তে গোথা 
না থাকাতে উদয়গিরির মুতিটি আকর্ষণীয়। 
গোধার সঙ্গে দেবীর সংষোগ পুর্ব ভারতের, 
বিশেষত বাংলার, এ্রতিহো ও প্রতিমাতে লক্ষ 
করা যায়। বাংলায় প্রচলিত কাঁলকেতুর 
গল্পে দেবীর ্বর্ণগোধিকার বপ ধাবুশেন কথা 
গ্রস্ত উল্লেখষোগ্য। 


আমাদের প্রতিমাশিল্লে মহিষম্দিনীর 


রূপের বৈচিত্রা মনোধোগ্ের যোগ্য । প্রথমত, 


দেবীর হাতের সংখ্য! সর্বত্র সমান নর; যদিও 
তিনি সাঁধারণ্যে দশতুজা লামে পরিচিত, 
বিভিন্ধ প্রাচীন প্রতিমালিদর্শনে কার হাতের 


প্রতিমাশিল্পে ম্িমিনী : কয়েকটি স্মরণীয় তথ্য 


৪৩৯ 


সংখ্যা দুই থেকে বত্রিশ পর্যন্ত প্রসারিত, 
অর্থাৎ তার ভুজসংখ্য' কোথাও ছুই, চার, 
ছয়, আট, বারো, কোথাও কোথাও ধোন, 
আঠারো, কুড়ি ও বত্তিশ । পূর্বোক্ত উদয়গিরির 
মুতিতে দেবী দ্বাদশতৃজ। এবং বর্তমানে তিনি 
দশতুজা রূপে পুরক্জিত হন। দ্বিতীয়তঃ 
মহ্যাস্থরের বপায়ণে শিল্পীর প্রকাশভঙগীর 
পার্থক্য ঃ মহ্যাস্থর কখনও পূর্ণাঙ্গ 
মহিষাকৃতি, কখনও তার দেহ মাছষের, মুণ্ড 
মহিষের ; কখনও বা তিনি বিচ্ছি্নশির পণ্ু- 
স্কন্ধ থেকে কুপিত মান্ষরূপে বেরিয়ে 
আসটছন) এ কাপের প্রতিমাতে এই তৃতীয় 
রূপে মহিষাস্ুর চিত্রিত হন। তৃতীয়ত, বেশ 
কঞ্জেকটি পুরানে! নিদর্শনে দেবীর, বাহন সিংহ 
অন্থপস্থিত। দৃষ্টাস্তম্বর্ূপ, পূর্বোক্ত উদয়গিরির 
মৃতির সঙ্গে মথুর] মিউজিয়ামে সংরক্ষিত ছ+টি 
নিদর্শনের উল্লেখ কর] যায়, এদের কোনটিতেই 
সিংহকে দেখানে। হয় নি। চতুর্থত, বর্তমানে 
শারদীয় দুর্গোৎ্সবে পৃজ্িত মৃশ্মকী প্রতিমাতে 
দেবীর সঙ্গে লক্ষ্মী, সরম্বতী, কাতিক ও গণেশ 
উপস্থিত পাকেন, কোন প্রাচীন নিদর্শনে 
মছিষমর্দিনীর সঙ্গে এই দেবচতুষ্টস্গ রূপায়িত 
হন নি। 

মহ্িষমর্দিনী-প্রতিমা! সংক্রান্ত এই চারটি 
স্মবুণষোগ্য তথ্যেত্ব সঙ্গে একটি নতুন তথ্য 
সংযোগ কর! প্রয্মোজন। সম্প্রতি কয়েকটি 


*দৃষটান্তে মহিষমর্দিনী ছুর্গাকে পূর্ণাবয়্ব নরাকৃতি 


ম্ষাস্থবের সঙ্গে সংগ্রামে নিরত দেখা গেছে । 
এদের মধ্যে প্রাচীনতম নিদর্শনটি পাওয়। 
গেছে দক্ষিণভারতের কাঞ্ীপুরমে, বর্তমানে 
দিল্লীর ন্তাশনাল মিউজিয়ামে সংরক্ষিত, 
অষ্টম শতাবীর এই প্রতিমাতে কুপিতা দেবী 
মঙ্ছত্তদেহী অন্থুরকে সজোরে আক্রমণ করতে 
উদ্যত» তার মুষ্টিবন্ধ দক্ষিণ হাতে ছুরিকা 


জাতীয় অন্থ (অস্ত হাতের জিনিসটি অস্পষ্ট ), 
অনুরের ভান কাতে তরবারি ? শিল্পীর তক্ষণ- 
কৌশল ও বাস্তববোধের পরিচায়ক হিসাবে 
মৃত্তিটি অনবস্থ। দ্বিতীয় উল্লেখযোগা দৃষ্াত্তের 
সাক্ষাৎ মেলে রাজস্থানের জগৎ (উদর়পুর 
থেকে ৩৭ মাইল দুরে ) নামে একটি গ্রামের 
অদ্বিকা মন্দিরের দক্ষিণ পাত্রের একটি কুলু্গিতে 
(চিন্ত ১)) দশম শতাক্ধীর এই প্রতিমাটিতে 
অষ্টভূজা দেবী নরাকৃতি মহিষাস্থরকে ছু.হাতে 
চেপে ধরে আছেন, মহিযাস্থবর ডান হাতে মুদগর 
নিয়ে দেবীকে আক্রমণে উদ্ভত, কিন্তু ব্যর্থকাম 
হয়ে যেন বাগে ফু'ঁসছেন) রাক্জস্থানের এই 
শিষ্র্শনটিও শিল্পগুণে ননানীর। এ জাতীর 
বিশিষ্ট আর-একটি নিদর্শন (চিত্র ২) বর্তমান 
লেখক গৌহাটির সরকারী মিউজিয়ামের 
সংগ্রহের মধ্যে খুজে পেয়েছেন , তিন- 
স্থকিষ্নায় আবিষ্কৃত এই মুতিটি ধাতুনিগিত, 
আনুমানিক অষ্টাদশ শতকের) দশডজ! 
দেবীর ডান পা সিংহের উপর, বাম পা 
নক্সরূপী অন্থরের ডান কীধে, অস্ত্রের ডান 
হাতের কমই সিংহ কামড়ে ধরেছে, দেবীর 
হাতের প্রহরণগুলি বর্তমানে লুপ্তঃ অন্গমান হয় 
স্বতন্্রভাবে তৈরী অন্তর ও লাঞ্ছনগুলি পৃজ্জার 
সময় হাতে সংলগ্ন কর! হতো, দেবীর মুখ- 
মণ্ডল * মজোলীর় ছাদের, শিংরাভূষণ ও 
পরিচ্ছদেও আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্টোর 
প্রভাব উচ্চারিত । বে পূর্বোক কাঞ্চীপুরমের 
শিলাগ্রতিমার সঙ্গে তিনন্কিয়ার নিদর্শনের 
একটি দর্শনীয় পার্থক্য আছে : অনমীয়! শিল্পী 
মহিষান্রের চিত্রণের সময় তার পণ্ডরূপকে 
একেবারে ভূলতৈ পারেন নি, তাই নরাকৃতি 
অন্থরের ডান পায়ের কাছে দেবী কর্তৃক 


উদ্বোধন 


| ৮১তম বর্ষ--৯ম লংখ্যা 


কত্তিত পগ্ুমুণ্টিকে সংস্থাপিত করেছেন। 
এই প্রসক্ষে অনিবার্ধভাবে মনে পড়ে দক্ষিণ- 
ভায়তের পল্লব যুগের শিল্পীদের কথ!) তাদের 
হাতে কখনও কথনও মহ্িষমর্দিনী দেবী ছুগা 
কতিত মহিষমুণ্ডের উপর দণ্ডায়মান! রূপে 
চিত্রিত, অনুরের সে কার সংগ্রামের তৃশ্ট 
অন্পস্থিত। এ ধরনের একটি স্কন্দর দৃষ্টান্ত 
মাফিন দেশের বস্টন মিউজিয়ামে গুদশিত | 

মহ্ষিমর্গিনীর প্রাচীনতম রূপায়ণের পরিচয় 
বহুন করছে একটি পোড়ামাটির ভাক্কর্ফলক, 
পাওয়া গেছে রাজস্থানের নগর নামে একটি 
জারগায়। আমমানিক প্রথম কিংবা দ্বিতীয় 
শতাব্বীর এই শিল্পকৃতিতে চতুহস্তা দেবীর 
বাম পামাটিতে বলা সিংহের উপর, ভান পা! 
সামনের মহিষের দিকে প্রসারিত, দেবীর 
মূল ডান হাত মহিষের পিঠে ন্তন্ত। বা 
হাতে তিনি পণুটির জিভ টেনে বার করছেন, 
ার পিছনের দুই হাতের লাগণের 
একটি আয়ুতাকতি থেটক, অন্যটি অস্পষ্ট । 
রাজস্থানের এই নিদর্শনে সিংহ উপস্থিত 
থাকলেও সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের 
অনেক প্রতিমাতে দেবীর বাহনটি অনুপস্থিত 
(উদয়গিরির দৃষ্টান্ত স্মরণীয় ), এবং এখানে 
মহিষাস্থর পরিপূর্ণভাবে পশুর বপে চিত্রিত। 
অসুমান হক্ব গুপ্তযুগের শেষ অথবা গুগ্ড- 
পরবর্তী যুগ থেকে অন্থরনিধনের সময় দেবীর 
বাহন হিসাবে সিংকের রূপায়ণ ক্রমশ জনপ্রিয় 
হয়ে ওঠে । হওয়াই শ্বাভাবিক, কারণ দেবীর 
এই সুপ্রাচীন ও অপরিহার্য বাহন দীর্ঘদিন 
অনুপস্থিত থাকতে পারেন না, বিশেষ করে 
দেবী যখন মহিযাস্থরের মতো ভুধর্ষ অন্থরের 
সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ | 





বাজস্থাশেব জগৎ থেকে পাওয1| মভিবমদিনী মতি” এখানে অক্ুব 
পর্ণাবযব নবকাূপ চিভিত্ত 


চিত্র ১ 


এ পপর ৮ 
7 ্া 71 ৃ ঘি 





আসামের তিনস্কিযাতে প্রাপ্প ধাতিবযূতি £ এখানেও মহিষাক্কব সম্পণ নবারুতি 
চিত্র ২ 


“তেন ত্যপ্ডেন ভুঞ্জীথাঃ, 
ডক্টর রম! চৌধুরী 


“ঈশ] বাস্তমিদং সর্বং যত কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। 
তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা ম1 গৃধঃ কম্যাত্বিদ্‌ ধনম্‌ ॥% 
(ঈশোপনিষদ্‌ ১) 
“ঈশ্বর দ্বারাই কর আবৃত 
যা কিছু চঞ্চল আছে এ ত্ৃবনে। 
ত্যাগের দ্বারাই ভোগ কর শাকে 
কক্বোনা! লোভ পরের ধনে ॥ 

এই অপূর্ব সুন্দর সর্বজনসমাদূত মন্ত্রের 
দ্বিতীয় পঙক্তিটি সর্বদিক থেকেই অত্যন্ত 
কৌতুহুলোদ্দীপক এবং অভিনব-_-যেহেতু 
এস্থলে এপ একটি নূতন অত্যাশ্চ৫ তত্বের 
উপস্থাপন কর] হয়েছে, যা সাধারণভাবে 
উপলব্ধি করা হ্রফর। 

তার কারণ হ'ল এই যে, সাধারণত: 
“ত্যাগ” ও “ভোগ”কে পরিপূর্ণভাবে পরম্পর- 
বিরোধ বূপেই গ্রহণ কর। হয়। প্রথমতঃ 
“ভোগ'কে আমরা বলি “বাসনা-কামনা”্জন্ , 
এবং সর্ববাদিলম্মতিক্রমে এরূপ অন্ধ-অর্গল- 
বিহীন সঙ্কীর্ণ-শ্বার্পর সাংসারিক বাসন।- 
কামনা অথবা ভোগেচ্ছাই সকল অনর্থের, 
অর্থাৎ, এই “ব্য ছুঃখং ছুঃখম্»। “র্বং ক্ষণিকং 
ক্ষণিকম্ঠ। “সর্বং শুন্তং শৃ্তম্ঠ আসন্োপণস্ত 
হঃখশোককিষ্ট,। আঘ্োপাস্ত ক্ষণস্থায়ী, 
আছোপাস্ত শুস্তগর্ত পাধিব জীবনের প্রথম ও 


প্রধান কারণ। এটি ভারতীয় ধর্ম-দর্শনের 
ছুটি মুলীভূত ভিত্তির অবশ্থস্তাবী ফল। 
€সই সর্বজনবিদিত এবং সর্বজনসমাদৃত তব 
বা মতবাদ হ'ল--কর্মবাদ” এবং “জন্ম 
জঙ্মাস্তরবাদ”। কর্ষবাদাছসারে যে কোনে! 
শ্বেচ্ছাপ্রণোদিত সকাম অর্থাৎ ফল- 
ভোগেচ্ছাসহিত-কৃত কর্মের ফল কর্মকর্তাকে 
ভোগ কর্পতে হবেই হবে অবশ্স্তাবী অনিবার্ধ- 
ভাবেই__এটি ত'ন্তায়েরই অমোঘ বিধান। 
জেনে-শুনে, ভেবে-চিস্তে, স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছনা- 
চিত্তে, একটি বিশেষ ফললাভের আকাজ্জাযু 
কর্মকর্তা একটি বিশেষ সকাম কর্ম সম্পাদিত 
করবেন--অথচ তার যথোপযুক্ত ফল-_ত 
ভালই হোক বা মন্দই হোক-_-ভোগ তিনি 
করবেন না--ত। তন্ঠাক্সধর্মাজসারী নয় কোনো" 
ক্রমেই । বব্ুং তিনি ঘ্দি দখাষথভাবে সেই 
সকাম কর্মটির ভ্তাষা ফঙ্গ ভোগ করেন, আজ 
না] হয় কান, এ জন্মে না হয় পরজল্পেঃ 
তাহলেই তন্যায়ের মর্যাদা, ক্তায়ের আমোঘত্ব, 
ন্যায়ের অগ্রতিহতত্ব, ভ্তায়ের সাবভৌমক্ 
রক্ষিত হয়। 

এনূপে “কমবাদের অবশ্বস্তাবী লহুচর, 
অলালী সম্বন্ধযুক্ত অংশ হ”ল 'জল্মজন্মাস্তরবাদ”। 
কারণ, একই জল্মে কৃত অসংখ্য সকাম কর্মের 


* প্রাক্তন উপাচা্ধ।, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় । প্রথম তারতীয্স মহিলা ধিনি-(১) অক্সফোর্ড বিশ্ববিস্তালয়ের 


ডক্টরেট উপাধি প্রাপ্ত, 
অব বেঙ্গলের দস্তা | 


(২) ভারতীয় বিশ্ববিস্তালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপাচার্ধা এবং (৩) ঝাল এশিয়াটিক সোপাইটি 


ইনি কুড়িটিরও অধিক আধুনিক সংস্কৃত নাটিক! রচনা করির] এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এগুলির অগ্ভিনয় 
পঞ্িচালন! করিয়। ধম সংস্কৃতির প্রচারে ব্রতী রহিক্লাছেন | দর্শন-বিধয়ক ইছার মূল্যবান প্রকাশনগুলিও উদ্ভেখযোগ্য। 


ও 
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সমস্ত যথাযোগা ভাষা ফল ভোগ কর লেই 
কর্মকর্তার পক্ষে অসম্ভব ব'লেম্তায়ের অনিবার্য 
বিধানান্সারে সাঁকে পুনরায় পৃথিবীতে অশ্া- 
গ্রহণ করতেই হয় সেই সকপ প্রাক্তন অভুক্ত 
কর্মের যথাযথ ফল ভোগের অন্য । কিন্ত এই 
নৃতন জন্মে অবিদ্ভা-অজ্ঞানান্ধ তিনি পুনরায় 
পুর্ববৎ নূতন নূতন সকাম কর্সে প্রবৃত্ত হন__ 
তান্নের ফল অলেকই পূর্ববৎ অভুক্ত থেকেই 
ষায়) যেজন্ ডাকে পুনরায় অন্মগ্রহণ করতেই 
হয় পূর্বোক্ত স্তায়ের অলঙ্ঘা নীতি অন্সারেই। 
এবং এইভাবে চলে জনম্মজন্মাস্তরের পীলা- 
খেলা--সেই সঙ্গে অপংখ্য ছু:খ-শোকের প্রচণ্ড 
গ্রতাপ ১ এবং সেজন্য জীবের শ্যকীয়ু স্কশর্ণ 
স্বার্থপরতা, ভোগলো লুপ্ত, অহ্ুং-মদ-ভাব- 
প্রবণতাঁই ত তাঁর সকল দুর্ঘশা-ছুর্গতির কারণ 
_-তার বারংবার অসংখ্য শোকদুঃখসংবন্পিত 
জল্মের কারণ। তাহলে উপায়? 

সমগ্র পৃথিবীর প্রতি, সমগ্র জীবের প্রতি 
বাসনা-কামন] সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ কণরে নিষ্ষাম 
কর্ম করাই এক্ষেত্রে একমাত্র উপাক়্। 

সেজন্ঃ “ভাগে লিগু হয়ো না ত্যাগ 
কর, ত্যাগ কর সমগ্র সাংসারিক জীবনের 
সমত্ত ভোগলালসা, বাসনা-কামনা এবং সেই 
সঙ্গে যথাযথ সাধনও অবলম্বন কর যথোপযুক্ত- 
ভাবে । তাহলে সেই সব ভোগেচ্ছাশূন্ত, সেই 
সব ত্যাগদীপগ্ত সাধনই ত হবে তোমার জন্ম 
জল্মান্তরের নিরন্তর তূর্ণায়মান “ সংসার-চক্র” 
থেকে পৰ্রিত্রাণ পাবার মহতী মুক্তি ও শাশ্বতী 
শাস্তি লাভের একমাত্র উপায় । 

একপে, “ভাগ” বর্জন কর) ত্যাগ, 
অবলদ্ধন কর--.এই ত হল আমাদের 
বেদোপনিষদ্‌ কর্তৃক উপদিষ্ট ধর্ম-দর্শন-নীতি- 
তত্বের মূল কথ]। 

ভাহলে, এক্ষেত্রে এরূপ অত্যঙ্ভুত, অসম্ভব, 


উদ্বোধন 


[৮১তম বর্ধ--৯ম লংখা। 


অবিষ্বাশ্ত কথা বশা হয়েছে কেন যে" 
ত্যাগের দ্বারাই ভোগ কর?” তা-ও আবার 
যাকে তাঁকে নয়, স্বয়ং পরমেশ্বরকে-_কী 
বাতৃশবৎ এই উক্তি! পুতরাক্স। ত্যাগের 
ঘবারাই ভোগ করঃ__এ-ই বাকেমন কথা? 
তা।গ ও ভোগ ত আপোক ও অন্ধকারের 
হ্যায় আস্োপাস্ত পরম্পরবিরোধী-_ত[হলে 
তাদের সহাবস্তিতিও ত আরেকটি সম্পূর্ণ 
অপসস্ভব কথা! তাহলে? তাহলে বেদে- 
পনিষদ্দের সতাদ্রষ্টা ব্রহ্মবাদ্দী খধিরা কি এক্প 
অসম্ভব অধৌক্তিক অন্ত্য তত্বই দিচ্ছেন 
আমাদের শিক্ষা? কী "অকল্পনীয় এই 
সিদ্ধান্ত! 

নিশ্চয়ই অকল্পনীয়, 
নিশ্যই অযৌক্তিক, নিশ্চঙ্জসই অসত্য 
সিদ্ধান্তটি-উপর্ের অপূর্ব মন্ত্রটর 


নিশ্চয়ই অসস্তব, 
এই 
মর্মার্থ 


, উপশন্ধি না করার জন্যই ত এর উৎপত্তি, 


এর সম্পূর্ণ ভ্রাস্তিমূলক উপলব্ধি। কী সেই 
অপবপ মর্মার্থ? 
তা হুল এই : 
প্রথমতঃ, পরমেম্বকে তোগ করব না ত 
কাকে আবার ভোগ করব এ বিশ্বব্রঙ্মাণ্ডের 
যেহেতু বিশবত্রঙ্গাণ্ডে বিশ্বমমানবসমীজে তিনি 
ব্যতীত আর অন্য কে-ই বা আছেন বলুন ! 
শ্রুতি ও যুক্তি উভয়সম্মত এই মহাসিছবাস্তটিকে, 
ত এইভাবে অবহেলা কর! চলে না, চলে না 
উপনিধদ্দের “সই রোমাঞ্চকর রমণীয় রূসঘন 
অমৃতবাণীসমুহকে অবিশ্বাস করা-- 
“সবং খনিদং ব্রন্মণ (.ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ 
৩।১৪।১) 
ব্রদ্ষেদং সর্ব (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌ 
২1৫1১) 
“তত্বমসি” (ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ ৬।৮।৭ 
ইত্যাদি) 
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“অয়মাত্মা ব্রহ্ম? ( বৃহ্দারণ্যকোপনিষদ্‌ 
২৫।১৯) 

“অহুং ব্রহ্মাশ্মি? (এ ১1৪1১০) 

“বিশ্ব্রদ্ষাণডই ব্রচ্ধ 

ক্রহ্মই বিশ্ব্রক্ষা গড ।” 

“তিনিই তুমি 1” 

“এই আত্মাই ব্রহ্ম ।+ 

“আসিই বন্ধ ।+ 

এবং শ্রুতির সঙ্গে একই সঙ্গে সুর মিলিয়ে 
যুক্তিও কি সেই একই কথা বলে না? 
নিশ্চয়ই । সেই যুক্তি হ'ল এই যে, সক 
ভ্বিতত্ববাদী বৈদাস্তিকের মতে ব্রহ্ম পরম- 
কারণ, আীবজগত তাত কার্ধ_এবং কারণ 
কার্ধে পরিণত হয়ে-্রপায়িত হয়ে, লীলায়িত 
হয়েই ত কার্ধটিকে হ্্টি করতে পাবে__অনথায় 
নয়; এবং সেক্ষেত্রে কারণ ও কার্য সমস্বপ্বপ 
হতে বাধ্য । যেরূপ, কারণ মৃত্পিও কার্য মৃন্ময় 
ঘটে পরিণত, বপায়িত লীলার্িত হয়েই 
সেই ঘটটিকে হৃষ্টি করে এবং সেজন্ঠ 
মৃৎপিণ্ডও মৃত্তিকান্বরূপ, মৃশ্ময় ঘটও মৃত্তিকা 
স্বরূুপ--মৎপিগ্ড থেকে আঅন্তান্ কোনো 
প্রকারের ঘট কি পাওয়! যায়, পাওয়া যায় কি 
স্বর্ণ ঘট, রৌপ্য ঘট, লৌহ ঘট? না, ক্দাপি 
নয়। একই ভাবে, কর্ম কারণরূপে জীব- 
জঙ্গতৈে কার্ধরূপে স্বস্নং পর্রিণত রূপাঁয়িত 
লীলাস্তিত হয়্েছেন-_তাঁছলে তিনিও ব্রহ্ষ- 
স্বরূপ, জশিবজগৎও ব্রহ্স্বরপ__-এই সুক্তিকে 
খণ্ডন করবেন কে? 

অতএব সংসারে সকল বডইব্রঙ্গ ব'লে 
যেকোনো তথাকথিত পাঁধিৰ উব্য বা জীবকে 
ভোগ, নিশ্চয়ই ব্রদ্ষকেই ভোগ। এরূপ 
£ভোগে”র প্ররত-প্রকুষ্ট-পরিপূর্ণ জর্থ কি ?-তার 
অর্থ কল এই-_-পৃধিবীতে ঘা ফিছু আমাদের 
প্রি যা কিছু আমাদের প্রয়োজনীয়, যা 


“তেন তাক্কেন তৃজীখা:, 
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কিছু আমাদের প্রাপ্তবয, তা সবই ব্রহ্ম_-এক- 
মাত্র ব্রহ্ম । স্মরণ করুন বৃক্দারণ্যকোপনিষদের 
সেই সুমধুর *প্রিয়তবা_ 

“ন বা অরে পতুাঃ কামায় পতি: পরিয়ে! 
ভবত্যাত্মনস্ত কামায় পতি: প্রিয়ো ভৰতি+'-- 
ইত্যাদি । (২1৪1৫) 

“অস্বি! পতির জন্তই কামনাবশতঃ, 
অথবা পতিত্ন প্রতি শ্রীতিবশত:ই পতি প্রি 


|] হন না, আত্মার জন্য কামনাবশত:ই অথবা 


আত্মার গ্রতি গ্রীতিবশতঃই পতি প্রিয় হুন।” 

এরূপে পতি পত্বী পুত্র বিত্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 
্বর্গাদি-লোকসমূহ দেবগণ ও তৃতিসমূহ্নের 
উল্লেখ ক'রে সেই একই কথা বলা হয়েছে 
বারংবার--এবং পরিশেষে সার্বজনীন সিদ্ধান্ত 
হ'ল এই-_ 

“ন বা অরে সর্বন্য কামাযস সর্বং প্রিয়ং 
ভবত্যাত্মনস্্ব কামার পর্বং প্রিয়ং ভবতি |” 
(২1৪৫) 

আয়ি! সর্ববস্বর জন্য কামনাবশতঃ 
বা সর্ববস্তর প্রতি শ্রীতিবশতঃ সর্বৰস্ত প্রি 
হয় না) আত্মার জন্ক কামনাবশতঃ অথব। 
আত্মার প্রতি গ্রীতিবশত:ই সববস্ত প্রিয় হয় ।+ 

এর অর্থ হ'ল নিশ্য়ই এই যে, বিশ্ব- 
ব্রহ্মাগুকে কামনা ব্রহ্ষকেই কামনা, বিশ্ব- 
হ্ধাণ্ডের প্রতি শ্রীতি ব্রদ্দেরই প্রতি শ্রীতি, 
বিশ্বব্ন্ষাণ্ডের ভোগ ব্রদ্দেরই ভোগ। 

ব্ঙ্ষকে ভোগের আরেকটি সুমধুর অর্থ 
হল এই যে, তীর সঙ্গে আসাদের সন্বন্ধ 
দুরের, ভক্ষের। সম্রমের শুফ শুন্ত সুকঠোর 
উচ্চ-নীচ স্ন্ধ নয়--অতি নিকটের, অতি 
প্রাণের, শ্রীতির, মৈত্রীর সমপর্যায়তুক্ত স্থমধুর 
সুলপিত স্থকোমলশ সন্বন্ধ। কাকে আমরা 
শ্রদ্ধা করি নিশ্যই, ভক্তি করি নিশ্চয়ই ; কিন্ত 
তার চেয়েও বড় কথা এই যে, তাকে আমর! 
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ভালবাসি; অতি আঁপন জন, অতি নিকট 
জন, অতি প্রিয় জন, অতি সুহৃদ জন বপে 
কাকে আমর প্রাণমন দি ভালবাসি 
তিনিই ত আমাদের প্রিয়তম সখা? প্রিয়তম 
জন, প্রিয়তম ধন-বৈষ্ণব-বেদাস্তের অতি 
সাহপী ভাষাযু--আমাদের “পরাণ বধু”, 
আমাদের মনের মানুষ 

“তদ্দেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ্থ প্রেয়ো বিত্তাৎ 
প্রোয়োহ্ম্মাৎ সর্বন্মাদস্তরতরং খদক্সমাত্মা” 
ইত্যাদি । (বৃহদারণাকোঁপনিষদ্‌ ১।৪।৮) 

“এই যে অন্তরতর আত্মা॥ ইনি পুত্র 
অপেক্ষ] প্রিয়, বিত অপেক্ষা] প্রিক্ব। অগ্ঠান্ত 
সকল বস্ত্ব অপেক্ষা প্রিয় ।' 

একপ মধুরতম মোহনতম স্থন্দরতম 
সুভগতম শ্রিগ্ধতম শান্ততম পুণ্যতম পৃততম 
ভোগের প্রধান লক্ষণ হল এই যে এটিকে 
হতে হবে ত্যাগসমন্বিত ওতপ্রোতভাবে । 
বস্ততঃ, ত্যাগের একমাত্র শ্বজপই হ”্ল এই যে, 
তা সম্পূর্ণরূপেই নিফাম । আমর আমাদের 
পরমাদরের পরব্রহ্ধকে শ্রদ্ধা করব, ভক্তি 
করব, প্রীতি করব, সেবা করব, পৃজ্জা করব 
তার নিকট থেকে ধনজনমান্প্রাণগ্রমুখ 
কোলে পাথিব বস্ত লাভের আশায় নয়, 
আকাজ্কায়্ লয়ঃ় আগ্রহে নম্_এমন কি, 
জীবনেন শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য মুক্তি লাভের অন্যও নয় 
বিন্দুমাত্রও--কিস্তব সম্পূর্ণ লিষ্কামভাবে। 
পৃথিবীতে অবশ্বা আমাদের সাংসারিক জীবনে 
এরূপ সম্পূর্ণ নিফ্চাম শ্রদ্ধা, নিফাম ভক্জি, 
নিষ্কাম প্রীতি, নিফাম সেবা, নিষ্কাম পূজার 
দৃষ্টান্ত হয়ত একটিও নেই-_সন্তাঁনের প্রতি 
মাতার ন্েেহ ও ভালবাসা, সন্তানের জন্ত 
মাতার সেবা ও তাগ ব্যতীত । সেইজন্যই 
এই স্ববিখ্যাত ঈশোপনিষদের প্রারস্তেই এরূপ 
পজ্োরে নির্ধেশদান কখণ হয়েছে £ 


উদ্বোধন 


| ৮১তম বর্ষ-_-৯ম সংখ্যা 


“তেন ত্যক্তেন তু্মীধাঃ-_ 
“ত্যাগের দ্বারাই ভোগ কর তাকে 1 
সংলারে আমরা প্রায়ই দেখি ছুটি 


বিপরীক্তমুবী চরম আবস্থা--সম্পূর্ণ গু শুন্ঠ কঠিন 
কঠোব কর্তব্যবোধ থেকে সেবা, এবং স্ম্পূর্ণ 
বাসন্ধ-কামনা-সিক্ত আসক্তি থেকে সেবা। 
স্বামী বিবেকানন্দ সর্বত্যাণী জক্স্যামী হয়েও যে 
অত্যাশ্্য কথা বলেছেন নির্ভয়ে নিথিধায 
নিংসক্কৌোচে--সেই অঙ্গুসারে এক্ষেত্রে ভাবা- 
বেগশূন্ত কঠোর কর্তব্যবোধ এবং সকাম 
ভাবোছ্েল আসক্তি _উভয়কেই সমান পরি- 
ত্যাগ করতে হবে--আনতে হবে সেস্থলে 
গ্রীতি' যার একমাত্র প্রকৃত অর্থ হ'ল 
নিষ্কাম ভালবাসা--বিশ্বরপ পরমাত্মাকে | 
এই ত হল তেন ত্যক্তেন তৃঞ্জীথা:”-র 
অস্তনিহিত মর্ম । 

এবং তখন কিহয়? তখন আমাদের পরষ 
প্রিয়কে সম্পূর্ণ পবিস্রভাবে নিফামভাবে 
ভালবেসে তাকে সেভাবে একাস্ত আপন- 
ভাবে পেয়ে, বারই বপ-মধুরিমা॥ শুারই 
আনন্দ-অমৃত, তারই মাধূর্-রশ্র্যই ত আমরা 
অন্তরে-বাহিরে উপলব্ধি করি অহরহ--তখন 
কোথায় বা রোগ। কোথায় বা শোক, 
কোথায় বা পাপ, কোথায় বা তাপ, কোথায় 
বা জরা, কোথায় বা মরণ_-তখন সবই ত 
আনন্দোচ্ছলিত, সবই ত অমৃতরসঘন, সবই 
ত মধুময় । তখন-_ 

মধু বাতা খতারততে 

মধু ক্ষরস্ধি সিদ্ধবঃ | 

মাধ্বীর্নঃ সমত্বোষবী: | 

মধু নক্তমুতষলো 

মধূমৎ পাধিবং বজঃ | 

মধু ৌরত্্ নঃ পিতা । 

মধুমাক্সে। বনস্পতি- 


আশ্বিন, ১৩৮৬ ] 


ধুমান্‌ অস্ত হুর্ঘঃ | 
মাধ্বীগাবো, ভবস্ভ নঃ ॥। 


(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌ ৬।৩1৬ ) 


ও মধু গু মধুণ্ড মধু 


“বায়ুর হিল্লোলে হিল্লোলে 
হয় মধু গ্রধাবিত। 

তটিনীর কল্পোলে কল্লোলে 
হয় মধু প্রবাকিত। 

মধুময় হোক ওষধিসমূক 
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মধুময় উষ! রজনী-দিন। 
মধুময় হোক পৃথিবীর ধূশি, 

মধুময় শ্বর্গ পিতা অমলিন ॥ 
মধুময় হোক বনম্পতি 

মধুময় হুর্য জ্যোতিময়। 
মধুময় হোক গাভী বৃন্দ 

মধুময় মধুময় | 

মধুময় মধুময় ॥ 

মধুময় মধুময় ॥ 

ও শাস্তি: 


অধ্যাপক শ্রী বিধুভৃষণতট্রাচার্ধসপ্ততীর্ঘেন কৃতম্‌ 


নমে! নমে। হিমগিরিকন্যে | 

নমো নমে। দেবি শরণ্যে ! 

মিংহবিহারিণি ছুঃখনিবারিণি ! 
শক্তিমিহার্পয় বলশৃন্যে । 
এহি শরণাগতশরণ্যে ! 


পাপকুহুনিশি তিষ্ঠতি দিশি দিশি 
মোহতিমিরততিরতিগীনা 
নীলনভনি নব-শারদবিধুরিব 
মম হৃদয়ে ত্বং ভব লীন । 


শুভপদকমলং তব বন্দে 

শিবসঙ্গতপরমানন্দে | 

নাশয় হুর্গতিমথ কুরু সম্প্রতি 
অভয়ং জগদয়ি সুরধম্যে ! 
এহি শরণাগতশরণ্যে ! 


ভৈরবি ! কৃতযুদ্ধবিলাসং 

দপিতবলিদৈত্যবিনাশম্‌ 

অয়ি শঙ্করি তব শক্তিমহার্ণব- 
(ফনকণালবমিহ মন্যে 
এহি শরণাগতশরণ্যে ! 


লোভহলাহল-দংশনবিহবল- 
লঙ্জনগণ চিত্তবিভঙ্গঃ 

বিশ্বভুবনমধিগর্জতি নিরবধি 
লম্িতফণকা মতুজঙ্গ; | 


করুণামৃতমিহ খলু বিশ্বে 

বর্ষয় তাম্বরতনুদৃ্টে ! 

এহি মহেশ্বরি স্বশুভস্করি ! 
ভুবি শারদসময়ে পুণ্যে । 
এহি শরণাগতশরণ্যে | 


করুণা অলৌকিকী 


গ্রীদিলীপকুমার রায়* 


এ-সংসাবে অনেক কিছুই ঘটে 
বুদ্ধি খুজে পায় না চাবি যার । 

তাই সে-কাজি রটায় স-দাপটে £ 
ভেক্কি এসব-_নগণ্য, অসার। 


ছায়াবাজি-__কেবল শিশুরাই 
গায দিয়ে হাততালি তারন্বরে : 
সাবাস ! অপকপ ! জয জয় ভাই ! 
আজ গুণীকে সবাই প্রণাম ক'রে 


ভাসিয়ে দেব কেঁদে_-মরি মরি | 
কী জাছুই যে জানেন জাদুকর, 

অঘটনের রাজা! হরি হরি! 
ঝরান যিনি ছৃহাতে তার বর। 


বহুমানী বুদ্ধি রেগে বলে ঃ 

তাসিয়ে দিবি কেদে__উচিত যাকে 
উড়িয়ে দেওয়া হেসে ধরাতলে ! 

মান দেওয়া! কি চলে যাকে তাকে ? 


০০০০০০০০ার 


বুদ্ধি বলে বলুক সে যা চায় 
বৈজ্ঞানিকী ঢঙে মেঘলা মুখে । 


*অজ্ঞ শুধু কৌতুকই জোগায় 


যখন ধমক দেয় সে উঠে রুখে । 


কিন্তু তুমি বন্ধু তরুণ, কোরো 
শিশুর সুরেই তার কাছে প্রার্থনা : 
পেথ চিনি না, হাত আজ আমার ধোরো' 
পায়ে টেনে নাথ, দিও সাস্ত্বনা ।' 


তাকে আপন হ'তে আপন জেনে 
করলে বরণ চিরসাথী বলে 

পরও আপন হয়__-নাও তাই মেনে 
ন। দেখেও তাকে অশ্রজলে । 


নয তো কপার অঘটন অসার 

যার মায়াজাঙ্গ বোনেন বে-মায়াবী । 
মায়া তরি' চাইলে চরণ তার 

মিলবেই তীর প্রেমমহলের চাবি । 


* নুপ্রসিন্ধ গায়ক, কবি, সাহিত্যিক, গ্রন্থকার | পুনা হরিরুষ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা । 


'আমায় নইলে ব্রিভুবনেশ্বর' 
শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী 


মনের ভারি হঃখ কেউ চায় না তাকে । 
পৃথিবীতে এত মানুষ 
চরাচর সকলের এতটুকু বুকে 
ঈশ্বর রেখেছেন এক সীমাহীন মন-- 
অন্তহীন আকাশের মত তার অনম্ত জীবন-_ 
কিন্তু তারা তার থেকে এতটুকু দেয় না কাককে। 


মন খোজে ঈশ্বরকে-_জিজ্ঞাসা করবে। 
কিন্তু কেউ তো! দেখতে পায় না তাকে । 
শুনতে পায় না তার কথ।-_। 
কিন্ত তিনি তো! অন্তর্যামী 
মনে মনে মনকে বললেন তাকেও কেউ চায় না । কিছু দেয না। 


হে ঈশ্বর, তাই তোমারো অসীম আকাশ ভরে অত ছুঃখের দীপ জ্বাল! ! 
চাঁওয়। না পাওয়ার অলীম বিরহ 

কার পথ চেয়ে জেলে রাখে অত তারা শশী গ্রন্থ ! 

কোন্‌ মনকে পাবার আশায় অন্তর্যামী ? 
তবে তোমাকেই উৎসর্গ করবে মন তার মনের “আমি? | 


* সুগ্রসি্ধ সাকিত্যিকা। গল্প উপন্তাপ প্রবন্ধ ও কবিতার মাধ্যমে অধশতাব্ধীর 
অধিককাল বাংল! সাকত্যের সেবিকা । ১২টি গ্রন্থের লেখিকা । “সানা রূপা নয়_- গ্রন্থটির 
জন্য রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত । 


কেন করি 


শ্রীশিবশস্তু সরকার* 


তোমারেই করি নমস্কার 
হেতু তার? 
আমারে দিয়েছ এই সুন্দর ভুবনে 
আলে! আধারের রঙে ম্বপ্রনিকেতনে 
এত ফুল, এত তার! 
উচ্ছল নদীর বুকে বাজিছে উদারা-_ 


মোর তরে মেঘে মেঘে হেসেছে তপন- 
বর্ণালীর ইন্দ্রধনূ--মুগ্ধ অগণন-- 
ধরণীর ধুলি মাঝে করেছ সঞ্চার 
সুন্দরের চির অভিসার-- 
এরি তরে করি নমস্কার ? 
কে সে কহে--এহ বাহ, আগে কহ আর? 


স্থথে হুখে লাগে দোলা 

প্রেমের অধরে জাগে ব্যথার পেয়ালা 
বুকে যে নিশাস জ্বলে 
নেবে সে আখির জলে 

খেলে যে নাগরদোল। জীবনে মরণে-” 

মেরু মরু ছুই জন রুদ্ধ আলিঙ্গনে ! 
অঞ্চব এ অনিশ্চিত 
হৃদয়ের মধু গীত 

ফেলে যাওয়া-পথচলা রাগিণী বাহার-_ 
এরি তরে করি নমস্কার? 

কে সে কহে--এহ বাহা, আগে কহ আর!” 





* প্রধান অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চারুচন্দ্র কলেজ (নৈশ বিভাগ ), কলিকাতা । 
কবিত। ও প্রবন্ধাদি রচনার মাধামে বাংলাসাহিতাসেবী। 


আর্বিন, ১৩৮৬ ] ভূমি আছ ৪৪৯ 


তুমি যে দিয়েছ অধিকার 

তোমারে করিতে অন্বীকার__ 
তোমারে সমুখে রেখে শান্ত শিব জানি 
কামনার ভোণ্বহ্ছি নিত্য সত্য মানি 

প্রজ্ঘলিত করি 

চিতা আপনারি 
ূমায়িত আপনাকে করি আবিফার_ 
মোর হাতে এইমাত্র তব পুরস্কার | 

অজ্ঞানের দৃপ্ত অস্বীকারে 
সর্বেশ্বরে তুচ্ছ করি উদ্দাম সোচ্চারে 

কে তুলি বিদ্রোহ কুঙ্কার-__ 
তব হাতে এই মোর শ্রেষ্ঠ অধিকার । 

তোমা তাই_-করি নমস্কার । 


তুমি আছ 
স্রীশান্তশীল দাশ* 
তুমি আছ, তুমি আছ-_- অনেক দূরে পাহাড়চুডায, 
এই কথাটি বারেবারে বদ্ধ ঘরে মন্দিরেতে 
বাজবে কবে দ্িবসনিশি আছ তুমি, তোমার দেখ। 
জীবনবীণার তারে তারে । পাব গেলে সেইখানেতে-_ 
ডাইনে বামে লমুখপানে, সত্য সেকি! নয়তো সে নয, 
উধ্ব অধ_-সকলখানে আছ তুমি এ বিশ্বময়, 
দেখবে। তোমার মৃতিথানি ব্রহ্ম হতে তৃণ কণায়__ 
আলোয় এবং অন্ধকারে । দেখতে যে চাই সকল ধারে। 


* শিক্ষাব্রতী সুগ্রসি্ধ কবি ও অ।কাশবাণীর অনুমোদিত গীতিকার । রচিত 
কাবাগ্রন্থের নাম: “আবনায়ন”, “পরিক্রমণ, “একটি প্রসযর হর” “তোমায় কী দিয়ে বরণ 
করি” “ভুমি মহাজ্বা” হে মহাজীবন?, “শবরী পৃথিবী জাগে” এবং “অপরূপা”। 


অপূর্ণতা 
শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক 


পৃর্ণের পটে অপূর্ণতার কতই-না তুলি আঁচড় কেটে চলে 
নানান ছলে বলে-_ 

সাগর শুধু ডেউয়েই বুঝি ঢেউয়েই যেন ফেনার রেখ! একে 
বালির তটে খেলার মোহে থাকে কি আর জেকে ? 


আসছে কত আসছে কত দেখতে লাগে মজা 
জাগছে শুধু ফেনার পরে ফেনার ওঠা-পড়া__ 
নিতান্ত এক চড়া 

মেজাজ নিয়ে থাকলে তবু ভাবতে ভালো মজা | 


আজকে যদি দেখলে চোখে যেটুকু যার কালো 
ভাবনা থেকে তালো-__ 

দূরের পথে দূরের পথে হটিয়ে দিয়ে চলতে থাকা যায় 
নিশ্চয় জানি ফুলের শোভা মানতে কেন চাষ! 


কারণ বুঝি চোখের দেখা-মনের দেখা হলে 
নিজের মতো! হাজারে! খুশি দলে-_ 
হারিয়ে যাবে অচেন। দরবারে, 

নিজন্ব রূপ স্বরূপ বুঝি থাকবে না সংসারে । 


* সম্পাদক, সাহ্িতাতীর্ঘথ। স্প্রসিদ্ধ কবি। “মিষ্টিমন”, “আকাশ পিপাসা» 
'লপিত লাবণ্য গ্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের লেখক ও গুপন্তাসিক | 


সাধনা 
ভ্ীবীণাপাণি ভট্টাচার্য 
ভৈরবীতে তান ধরেছি রামকৃষ্ণ নামটি শুধু 
শেষ যেন হয় পৃর্নবীতে । স্থপের মাঝে রইবে বাণী, 
তোমার পুজা করতে দিও রাগ অনুরাগ এক হয়ে মোর 


জীবনভরা। মধুর গীতে। তোমায় পাশে আনবে টানি। 


নাম ও নামী 
শ্রীমতী জয়ন্তী সেন 
নামের সমুদ্রে নামো-_ঝধীপ দাও তরঙগ-সংকুল 
অনীম অনন্ত নীলে 
অতল গভীরে ! 
বৈখরী শব্দের ঢেউ জলের উপরে থেল! করে 
সূর্য, চক্র, গ্রহ, তারা জ্যোতি-আবরণে 
উজ্জ্বল আডাল গড়ে__ 
সেখানে থেমোনা ! 
ডুবে যাও, ডুবে যাও--যে তিমিরে 
ঢেউ থেমে গেছে, 
অবাক বিস্ময়ে দেখো শব্দ, তাব 
ক্রমে একাকার 
মধ্যমার গুপ্তরণে । শব্দ ছিলে! 
স্থল জড়ত্বের 
আবরণে বিজড়িত, ভাব তার কোমল আঙলে 
গায়ে রেখা মুছে মুছে 


নিত ছৰি একে রাখে। 

এখানেও শেষ নয়--অনিবার্ধ স্রোতের গতিতে 
আরও নীচে যেতে হয় 

শব ত্রমে জ্যোতির আভাসে 

উদ্ভাসিত প্রতিমায়__ 

পশ্বীস্তীর চকিত প্রকাশ ! 

তখন নামের মধ্যে জ্যোতির্ঘন চৈতন্য-ন্বরূপ 
স্র্গাভ কমলে স্মৃর্য 

আলোকিত, অভিন্ন, নিবিড় ! 


শব্দের অন্তিম পর্বে যদি নামে। 
অব্যক্ত, অরূপ 


ধ্বনিহীন, দৃশ্যহীন পরা বাক্‌ 

অমুর্ত ব্যঞ্ন! | 

নাম নামী সে জগতে বাক্যমনাতীত 
পরমেশ-কৃষ্*নীলিমায় 


সং-চিৎ-আনন্দ বঙ্ক।র | 


মাতৃসঙগীতে শ্রীরামরু 


ডষ্টব গোপেশচন্দ্র দত্ত 


বিধিপ্রদ্ত সহজাত ন্ৃকষ্ঠে শ্রীরামক্জ 
আজীবন মাতৃসংগীত পন্বিবেশন করে 
গপিয়েছেন। ভক্কিসঞ্জাত আলাপ ও রঙ্গরসের 
ফাকে ফাকে তার মধুভরা কঠে মাতসংগীত 
উচ্ছিত হয়ে উঠত । যেখানেই গান হত, 
সেখানেই যেতেন তিনি! গোপাল উড়েরঃ 
দলকে তিনি একবার বলেছিলেন, “তোমরা 
শেষে কিছু ঈশ্বরীয় গান বল ।” ভক্তির আত্ম- 
নিবেদনে ধার জীবন সত্তা পরিপুরিত, ঈশ্বর- 
ভাবের গান না হলে যেতার অন্তর ভবে না। 
ভক্কি-প্রদীপের তেল যোগাতে যে হয় ঈশ্বর- 
ভাবের গানের ঘারাই। 

জীরামকঞ্ষের শ্টামাসংগীতই ছিল একাস্ত- 
ভাবে অন্তরের গান, মর্মনোকের স্তবস্ততি- 
পূর্ণ আশা ও অভিমানভরা ভাব-প্রকাশের 
আরমঘ় বাঞজনার বাহন | রামগ্রসাদ+ ক মলা- 
কান্ত, দাশরথি রায়ের রচিত শ্বামাসংগীতই 
বোশ তিনি গাইতেন। কথ]! বলতে বলতে 
ভক্তিময় ভাবের আবেগে উপস্থিত গায়ক- 
ভক্তদের.কও তিনি গাইতে বঙগতেন। নবেন্ত্র- 
নাথকে (পরে বিবেকানন্দ) অনেক সময়েই 
দেখা বেতো ভক্তসমাবৃত ঞরামকৃষ্ণকে 
অবিশ্রামভাবে গান গেয়ে শোনাতে | কৃষ্ণ 
যাত্রাকার নীলক মুখোপাধ্যায়ের “কতাঁদলে 
হয়ে দে-প্রেম সঞ্চার গানটি কয়েকবারই 





তিনি ঠাকুরকে শুনিয়্েছেন। নীলকণ্ঠেএ 
গৌরাক্স-বিষম়ুক সংগীতও শ্রীরামকৃষ্ণ বহুবার 
শুনেছেন। ভক্তিরসের সঙ্গে সংগীতরসের 
প্রগাঢ়তা মিশে তীর খস্তরপোককে দিব্য- 
রসের অপাধিবতাক্স পূর্ণ কল্পে দিত। পূর্ণতার 
আধারকে স্ুপবিত্রতার ঢেউ এসে উদ্দেশ 
করে তুশত । 

শারদীর়া। মাতৃসংগীতেও তার ভক্তিম় 
আনন্দান্ভূতি উছলে উঠত। যখন তিনি 
সখী ব। দাসীতাবে ভাবিত হক্সে স্ত্রীজনোচিত 
বেশভৃষায় সজ্জিত থেকে দিন কাটাতেন, 
তখন রানী রাসমাঁণর জামাতা মধ্ব্রবাবুর 
অস্তঃপুরে গিয়ে ছুর্গীপূজার সময়ে অন্দরের 
স্রীলোকদিগের সঙ্গে বাইরে এসে প্রতিমার 
পাশে দীড়িয়ে চামর-বীজন করতেন। 
অন্তঃপুরবাপিনীর) মনে করতেন তিনি ফেল 
ষাদেরই একজন । আবরাধনার একাগ্রতায় 
ও ভাবের একাত্মতায় এমনি করেই ঠাকুর 
শুধু নিজেকে ভুলতেন না, আপরকেও 
ভৃললাতেন। পরম সম্পদের ধ্যানে নিজেকে 
ভোলা ও অন্যকে ভোপানোই তো অবতার- 
পুরুষের শ্রেষ্ঠ লীল1। এই লীলার মাধুর্যই 
শারদীয়] দুর্গাপূজায় প্রতি বছর নতুন ভাবে 
দেখা দিত ঠাকুরের জীবনে । 

১৮৮৪ গ্রীষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর সেদিন। 


* বিভাগীয় প্রধান, বাংল! ভাবা ও সাহিত্য, শ্তামহলর কলেজ, বর্ধনান। কাব্যগ্রন্থ “মধুমঞ্জরী' ও 'বলবাশরা” 
এবং কৃষ্জারা ও নীল ঠ মুখ সাধ্যার', 'বাংল। মাহিত্যের রূপচিত্র', 'বঙ্ছিহলাহিতাপরিক্রা? প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক । 
১ গোপাঁপ উড়ে (১৮১৯-১৮৫৯ ) বিস্তান্ননবরপাল! গেয়েই বাংলা দেশে বিখ্যাত 


হ₹য়েছিলেন। 


আর্বিনল। ১৬৮৬ ] 


শারদীর ছুর্গোৎসবের মহাষ্টমী তিথি | ডেপুটি 
ম্যাঞজিউ্রেট অধরঙ্গাপ সেলের বাড়ীতে ঠাকুর 
তিন দিনের অন্যই আমন্ত্রিত ধয়েছেন। 
অধরলালের বাড়ীতে যাওয়ার পূর্বে তিনি 
রামচন্দ্র দতের বাড়ীতে গিরেছেন। সঙ্গে 
রয়েছেন বিজয়রুষ গোন্বামী, শ্রীম, স্থরেন্ত্রনাথ 
[মত্র, চুনিলাল, নরেন্দ্র প্রভৃতি একান্ত ভক্ত ও 
অনগকাগিগণ | এর ছুদিন পূর্বে সপ্তমী পুজার 
প্রথম ভাগেই অধরলাল সেনের বাড়ীতে 
আনন্দময়ীর আনন্দোৎসৰে যোগদান করতে 
গিয়েছিলেন । অগ্টমী পূজার দিল রামচন্ত্র 
দত্তের বাড়ী হয়ে অধরলাল সেনের বাড়ীতে 
যাবেন । জগন্মাতার কপাশাশিত বালক তিন- 
দিনের এই শারদীয় পূজার মন্ধোৎসবে না এলে 
কিছুতেই পরম আননের আশ্বাদ পান না। 
ভক্তজনের সঙ্গে কিছুক্ষণ ভক্তিমূলক আলোচনার 
পত্সে একবার বিশ্বজননীকে কিভাবে কাছে 
টেনে আনতেন, তা-ই সারলোর সাবলীলতায় 
অনর্গল বলে যেতে লাগলেন। নিঃসংকোঁচে 
ঠাকুর বললেন, “কি অবস্থাই গেছে! মুখ 
করতুম আকাশ-পাতাল জোড়া, আর “ম1” 
বলতুম্‌। ষেন মাকে পাকড়ে আনছি । ফেল 
জাল ফেলে মাছ হড় হুড় করে টেনে আনা ।+ 
বলতে বলতেই উদ্মাদনাময় ব্যাকুলতায় ঠাকুর 
মধুর কে গেয়ে উঠলেন, “এবার কালী 
তোমায় খাব।' স্ুকণে নবেজ্্রনাথ গান 
ধরলেন, “আমায় দে মাপাগল করে আর 
কাজ নাই জ্ঞানবিচ'রে | জল্মসিদ্ধ গায়কের 
কণঠনিঃস্ত অপূর্ব স্বরশিল্পের মাধুরী প্রথমে 
ঠাকুরের অন্তরের গভীরে এনে দিল জাত্মানন।- 
ময় ভাবতপায়তা, তার পরেই টেনে নিয়ে গেল 
সমাধির কোন্‌ মহাগভীরতায় ! এ যেন মাতৃ- 
বিউঁতির এক সহ্িমময় প্রকাশ। কিছুক্ষণ 
পরেই ঠাকুর ফিরে এলেন সমাধিভঙজের বাস্তব 


মাতৃসঙ্গীতে হ্রীরামকৃষঃ 


৪5৫৩ 


পরিমণ্ডলে | কিন্তু বস্তজপতের রূপৈশ্বর্ষের মধ্যে 
ফিরে এলেও তার হদয়জোড়া ভাবাবেশ যাবে 
কোথায়? পরক্ষণেই ঠাকুর নিজেরই উপর 
যেন গিরিবনীর ভাব ারোপ করে দেবীর 
আগমনী গান গেয়ে উঠলেন,-'পুরবাসীরে 
আমার কি উমা এসেছে? বাৎসল্যের 
ব্যাকুলতায় ঠাকুরের কণ্ম্বর স্েহস্পন্দিত। 
আস্তরিক প্রত্যয়ে ঠাকুর ভক্তপ্ধেরকে ন্িগ্ধ কণ্ঠে 
“ডেকে বলছেন, “আজ মহষ্টমী কি না) মা 
এসেছেন । তাই এত উদ্দীপন হচ্ছে। ধার 
অন্তরের বীণার তারে প্রতিদিনই মায়ের 
আগমপী গানের স্ুক্প বাজে, তার বুকের 
দবেউলে মহাষ্টমী তিথিতে আগমনীর আশা- 
ভর! উদ্দীপনের প্রর্দীপ তো অলবেই। ম। 
শুধু কি শারদীয় পর্িবেশেই প্রতিভাত 
হয়েছেল, ঠাকুরের অন্তর-মন্দিকেও শার যে 
মহা] আবির্ভাব ঘটেছে । 

শীম কেবল ঠাকুরের কথাশ্রিত আগমনী 
গানের প্রথম ছত্রটিরই উল্লেখ করেছেন। 
সুদীর্ঘকাল পুরো! গানটি বহু অগ্রসন্ধান করেও 
খুজে পাইনি। এক সময় আমাদের দেশে 
গ্রচদিত আগমনী ও বিজয়া-সংশীত সংগ্রহ 
করতে বিশেষ ভাবে উদ্ভোগী হয়েছিলাম । 
বাউল-বৈষ্ঞবরদ্দের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে 
বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অথচ তেমন ভাবে 
প্রচণিত নয়, এমন কক্েকটি আগমনী "গান 
সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিপাম। ০সগুনির 
মধ্যে উপরি-উক্ত ঠাকুরের কঠে গীত প্রায় 
অবিকল প্রথমছত্রযুক্ত একটি আগমনী গান 
বধমানবাসী ফকিরদাস বৈরাগীর নিকট প্রায় 
দশ বৎসর পূর্বে পেয়েছিলাম । এই আগমনী- 
সংগীতটিই ঠাকুর শ্রারামকষ্ণ গেয়েছিলেন কি 
না ঠিক বলণ যায় না, প্রম ছত্রটি প্রায় একরপ 
বলেই পুরো গানটিই এখানে উদ্ধৃত করলাম | 


৪৫৪ 


গানটির কোনো ভণিতা লেই,_বৈরাগী- 
গায়কের কাছে বহার ক্িজ্েস করাতেও 
তান গানটি কার রচনা বলতে পারেননি, 
এবং গানটি আরও দীর্ঘ ছিল কিনা গে-বিষক়েও 
তিনি কোনোরূপ আলোকপাত করতে 
পারেলনি। বাঙালির গান (১৩১২ সাল) ও 
'সংগীতসার-সংগ্রহে?ও (১৩০৬ সাল) এই 
গানের সন্ধান পাওয়া ঘায় না। 
পুরবাপীরে, বল তোর! আমার 
উমা কি এসেছে? 
সঙ্গে কি তাঁর পাগল জামাই 
ছেপেপুশে এনেছে? 
শুনেছি তে] জামাই আমার, 
ভন্ম মাথে অঙেতে তার, 
এখনে কি ছাই ভস্ম 
অঙে লেগে রয়েছে? 
কত্দুরে দেখলি উমায়, 
চল্‌ রে সবাই দেখিগে, আর, 
এক বছরে মায়ের আমার 
কি বপজানি হয়েছে। 

১৮৮৫ শ্র্টান্দের ১৪ই জুলাই বলরামের 
বাড়ীতে বৈষ্ণবচরণ ও বেলোয়ারীর কর্তন 
দেওয়া হয়েছিল। বৈষবচরণ যখনই 
গাইলেন-_ 

শ্রদুর্গানাম জপ সদা রূসনা আমার, 

“ ছুর্গমে শ্রাদর্গ। বিনে কে করে নিম্ভার। 
নিপুণ গায়কের কণ্ঠে ছর্গানামের মধুর স্র- 
লহরী গুলে ঠাকুর মুহুর্তের মধ্যে সমাবিশ্থ 
হয়ে গেলেন। মাতৃভাবের স্থধাধারায় হদয় 
পিঞ্চিত হনে অতল গভীরে স্বত:ই ডুবে যায 
দিব্যপুরুষের চেতন] । 

১৮৮৫ সালের ১১ই মার্চ বলবরামের 
বৈঠকখানা ঘবেই ঠাকুর বিভিন্ন ভক্ত, গায়ক, 
আয়েশ মিত্র, শ্রীম, নাটাকার গিরিশ ঘোষ 


উছোধন 


[ ৮১৬ বর্ষ-্দম সংখ্যা 


প্রভৃতির সঙ্গে বসে আছেন। ভারাপদ গিরিশ 
ঘোষ-বচিত “কেশব কুরু করুণা দীনে' গানটি 
মাইলেন। পরে অন্ত গায়ক নিত্যানন্ ও 
গৌরাক্গ-বিশ্ব়ক সংগীতও পরিবেশন করলেন। 
ভক্তিভাবের অপরূপ সংগীতময় পরিবেশ রচিত 
হল অক্লক্ষণের মধ্যেই সেই বৈঠকখানা 
ঘবরটিতে । নারায়ণ নামে একজন ভক্ত হঠাৎ 
ঠাকুরকে বলে বসলেন, “আপনার গান হবে 
না?” ঠাকুর সভার ভক্তি-বগলিত কণ্ঠে 
প্রথম একটি হ্ামাসংগীত পরিবেশন করেই 
আনন্দময়ী-জগজ্জননী-দুর্গা-বিষয়ক গানে মেতে 
উঠলেন। ঠাকুরের 'অনৃতভর1 কণ্ঠে ধ্বনিত 
কয়ে উঠল-_ 
গৌ আনন্দময়ী হয়ে মা জামায় 
নিয়ানদ করো না। 
(ওমা) ও ছুটি চরণ বিনে জামার মন, 
অন্ধ কিছু আর জানে না। 
তপনতনয় আমায় মন্দ কয়, 
ফি বলিব তায় বল না, 
ভবানী বলিয়ে ভবে যাব চলে, 
মনে ছিল এই বাসন) 
অকৃল পাথারে ডুবাবি আমারে (ওমা) 
স্বপনেও মি জানি না, 
আমি অহনিশি আীতুর্গানামে ভাসি, 
তবু ছু:খরাশি গেল লা। 
এবার যদি মরি ও হরকুন্দরী, 
তোর হুর্গানাম কেউ পৰে না। 
ঠাকুর এদ্রিন বলেছিলেন সর্দিতে তার গলা 
ভাল ছিল না। কিন্তু চির-আনন্দমন্রী 
ুর্গতিহ্রা র্গার সংগীতে ভক্তিমাধূর্যমত্তিত 
অন্তপ্ের যে-ভাধধারা নিঃক্ত হয়েছিল তা 
সেদ্দিনকার উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীকে নির্বাক 
বিমুদ্ধতায় বহক্ষণ ভব করে যেখেছিশ। 
ঠাকুরের অদ্ভূত আত্মহারা 'ভাষ, তীর শীত 


আর্িন। ১৩৮৬] 


প্রতিটি গানের মধ্য দিয়েই পরিস্ফুউ হয়ে উঠত। 
স্থরেন্্র মিত্রের ভবনে এর ছুই বৎসর পূর্বে 
ঠাকুর ্রীরামরুষ। ঠিক এই ছুর্গা-বিষয়ক 
সংগীতটিই তাঁর দিব্যকঠ্ে ভাববিহ্বপ হয়ে 
পরিবেশন করে সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন। 


বল রে শ্রীহুরগানাম | 
নমো! নমো নমো! গৌরী, নমো! নারাকণী ! 
দুঃখী দাসে করো দরা, তবে গুণ জানি । . 
যেখালে সেখানে মরি মা, মরি গো বিপাকে । 
অস্তকাঁলে জিহ্বা যেন মা, শীহর্গ বলে 
ডাকে । 

ধদি বল ছাড় ছাড় মা, আমি না ছাড়িব, 
বাচ্গন নূপুর হযে মা তোর চরণে বাজিব 

ক ১ ৬ 
দুর্গা হুর্গা দুর্গা বলে, যেবা পথ চলে যায, 
শূল হস্তে শূলপাণি রক্ষা! করেন তায়। 
এই ছুর্গা-সংগীত শুনিয়ে যেদিন ঠাকুর 
উপস্থিত সকলকে ভক্তিরলসে মগ্ন করেছিলেন 
সেদিন ছিল শারদীয় হুর্গাপূজার নবমী তিথি 
(১৮৮৪ সালের ২৯শে সেপ্টেঘর )) এ দিন 
জম, ভবনাথ, বাবুরাম, নিরঞ্জন প্রভৃতি ভক্ত- 
গণ খুব ভোরে চোখ খুলেই প্রত্যক্ষ করে- 
ছিলেন ঠাকুরের দিব্য বালক-ভাব। ঠাকুরের 
কটিদেশে কাপড় নেই, আশ্র্য সুন্দর 
কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে “জয় জয় দুর্গে! 
জয় জয় দুর্গে! সংকটনাশিনী দ্বর্গা- 
নামের অবিরাম জপধ্বনিতে বালকভাবের 
যে-পবিত্র বূপমুক্তি সেদিন মাতৃপাধক ঠাকুরের 
মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল, সেদিন যে 
প্রত্যক্ষদর্শীরা তা লক্ষ্য করে ধন্গ হয়েছিলেন, 
প্রায় শতাব্ধীকাল পরেও আমরা কল্সনা- 
দৃর্টিতে দর্শন করে যেন ধন্ত কই | মাতৃ- 
সাধনার এই মৃত্য বাংলা দেশেরই একটি পবিত্র 


মাতৃসঙ্গীতে প্রামকৃ্। 


৪9€৫ 


মন্দির-অজনে রৃপময় ভয়ে উঠেছিল ভেবে 
আমাছের অন্তরা পরমতম তৃপ্তি লাভ না 
করে পারে না। দিব্যাত্বার এ এক ছুর্লভ 
তক্তিমাানো অক্ষয় বূপমূতি। বলা বাহুল্য 
সেদিনকার প্রত্যক্ষদর্শীরা পূর্বদিন রান্তিতে 
ঠাকুরের ঘরের বারান্দায় থেকে গিয়েছিলেন । 
এর প্রায় দেড় বৎসর পূর্বে স্থরেন্ত্র মিত্রের ভবনে, 
চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে এঅরপূর্ণা পূজা 
উপলক্ষে ঠাকুর উপরি-উদ্ধৃত ছুটি দুর্গা-সংগীতই 
অপূর্ব মধুর কঠে পরিবেশন করেছিলেন । 
(১৮৮৩১ ১৫ই এপ্রিল )। আনন্ময্ষী মাকে 
ঠাকুর ভক্তির আবেগভর আননে গানের 
মধ্য দিয়ে না ডেকে কিছুতেই শাস্তি পাননি । 
ভক্তি-সাধনার অদম্য প্রাবনধারা স্বক্ের 
স্থবের পথ দিযে ভক্তগণের হৃদয়ক্ষেত্রে বইয়ে 
না দ্বিষে যুগপুরুষের অন্তরে কিছুতেই তৃপ্তি 
আসে না। তৃপ্তি পাওয়াতে এসেই তো ষ্টার 
সীমাহীন ব্যাকুলতার দৃশ্য দেখালো । এই 
দৃশ্ত দেখিয়ে ও পরম সত্যের পানে অঙ্গুলি 
নর্দেশ করেই শ্রারামকঞ্জ যুগাবতার। 
তৎকালীন অসাধারণ উত্তঙ্গব্যক্তিত্‌ 
পুরুষদের অন্ততম ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্তাসাগর 
মহোদয়ের বাড়ীতে ঠাকুর শ্ররামকৃষ্ণ দেখা 
করতে গিয়ে বিভিম্নরূপ আলাপ-আপলোচনার 
পর ৰিগ্ভাসাগরের অন্তরের কি ভাব জ্ঞানতৈ 
চেয়েছিলেন । (১৮৮২১ ৫ই আগষ্ট ) বিদ্যাসাগর 
উত্তরে বলেছিলেন, সে-কথ। তিনি শাকে 
একাকণ নির্জনে একদিন বলবেন। শ্রীরামকু্ 
সহ্বাস্তবদনে শুধু বলেছিলেন, “তাকে 
পাগ্ডিত্যের দ্বার! বিচার করে কিছু বলা যায় 
অরা।॥ এই বলেই ঠাকুর প্রেমোম্মত্ত হয়ে 
রামগ্রসাদের এক বিখ্যাত শ্টামাসংগীত গেয়ে 
উঠেছিলেন, জানে কালী কেমন, ষড়- 
দর্শনে না পাষ দরশন। এর পরেই তক্কি ও 


৪৫১ 


বিশ্বাস সন্থন্ধে বলতে বলতে এক অনির্নে 
ভাঝোলততার আবেগে মগ্ন হয়ে গেছে উঠলেন 
দশতৃজা দুর্গারূপিণী জগজ্ঞজননীর এক অপুর্ব 
সংগীত : 
আমি “দুর্গা ছর্গা” বলে মা যদি মরি । 
আখেরে এ দলে, না তারে! কেমনে, 
জানা যাবে গো শঙ্কর । 
নাশি গে ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভরণ, 
স্রবাপাঁন আদি বিনাশি নারী, 
এ-পসব পাতক, না ভাবি তিলেক, 
ব্রহ্ধপদ নিতে পারি । 


ছুর্গতিহরা মায়ের সংগীতের মধ্য দিয়ে আগ্তরিক 
ভক্তি-বিশ্বাসের এক আনন্দময় সুর সেঙ্গিন 
দিব্য পুরুষের কে গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছিল 
বাংলা দেশের এই দয়ার্চিত প্রখ্যাত পুরুষের 
সম্ভুখে । ঠাকুর বলেছিলেন, সেই বহুথ্যাত 
স্থপপ্ডিত পুরুষটি অন্তরে সোনা আছে, কিন্ত 
তিনি খবর পাননি--একটু মাটি চাপা রয়েছে 
সেই সোনা । অক্ষয় (সানার বিন্দিক ধার 
নয়নে, তিনি তে এই সত্য কথাটি বলবেনই । 
আবার বিগ্তাসাগরের ভেতরকার শক্তির 
কথাটিওবলেছিলেন। শক্তিমান পুরুষের সাত্বিক 
কর্মের উজ্জলতাও অমৃতপুকষের দৃষ্টিতে ধর! 
পড়েছিল ৷ তারও উল্লেখ করেছিলেন তিনি। 
প্রথমে এসেই বি্যাসাগরকে শ্রীরামকৃষ্ণ 
বলেছিলেন, “আজ সাগরে এসে মিল্লাম। 
এতদিন খাল বিল হদ্দ নদী দেখেছি, এইবার 
সাগর দেখছি।” আসল রসের রসিক-পুরুষের 
ল্ি্ধ নির্মল রূসিকতায় উপস্থিত সকলে হেসে 
উঠেছিলেন । সমবেত ভাশ্তরোলের মধ্যেই 
বিদ্তাসাগর কৌতৃক-সরস কে উত্তর দিয়ে- 
ছিলেন, “তবে নোনা জল খানিকটা নিযে 
যান।” তিনি যে নোনা জ্বল নন ঠাকুর তা 
জানিযে দিয়েছিলেন ।" শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে 


উদ্বোধন 


[৮১তম বর্ষ ৯ম লংখ্যা 


বিদ্যাসাগর ক্ষীরসমুদ্র । আমা্ধের মলে হু 
বিগ্তাসাগবের দিক থেকে কৌতুকভরা নোন! 
জলের উত্তর আসাতে ঠাকুব শ্রীরাম ফাঁকে 
স্বয়েশ! কণ্ঠে ছুটি শ্তামাসংগীত ও একটি শ্রীহ্গা- 
বিষয়ক সংগীত শুনিয়ে ঙার উপর চিরনির্মল 
ভক্তির গঙাজল ছিটিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। 
মহাকাল শার সেই মাতৃস"গীতের লাবনি- 
ধার] অবারিত গতিতে বুকে বহন করে লিয়ে 
চন্লেছে। বুঙ্বুগগাস্তরের পথিক যাত্রী সেই 
তক্তি-আশ্রত্নী স্ুর-স্থুরধুনীর প্বিত্র কঙ্লোল- 
ধ্বনি শুনে ধন্ঠ হচ্ছেন । 

সেই সময়কার ভক্তসাধক কীতিমাঁন কৃষ্ণ- 
যাত্রাকার নীলকঠ মুখোপাধ্যাস (১৮৪১- 
১৯১৮) একদিন ঠাকুরকে দক্ষিপেশ্বরে গাল 
শুনাতে এসেছিলেন (১৮৮৪, ৫ই অক্টোবর )। 
এর পূর্বে ঠাকুর ৰহুবার নীলকণ্ঠের গান 
শুনেছিলেন। এবার নীশকঞ্ধ ভার দলের 
পাচ লাতজন লোককে সঙ্গে নিয়ে এসে মোট 
চারটি গান ঠাকুরকে শুনিয়ে গ্লিয়েছিলেন। 
প্রথমেই নীলকণ্ঠ এসে ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হয়ে 
প্রণাম করলেই ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে পড়ে- 
ছিলেন । নীলকণ ও তার সাজোপাঙ্গ ঠাকুরের 
আকশ্দিক এই ভাৰাবিষ্ট রূপ দেখে শ্তভিত 
হয়ে রইলেন। ধীরে ধীরে ঠাকুরের ভাব 
উপশমিত হলে নীঙলকণ্ডের সঙ্গে কিছুক্ষণ 
আধ্যাত্ষিক আলোচনার পরে ঠাকুর নীল- 
কণ্ঠের কাছে মায়েক় নাম শুনবার আকাজ্জা 
জানিয়েছিলেন। নীলকঠ তার সঙ্গীগণকে 
নিয়ে অপূর্ব কে স্বরচিত গান গেয়ে উঠর্পেন,_ 

স্টামাপদে আশ নর্দীর ধারে চাষ 

ভাবনা বাবে মাস ঘোচেনাত্োচেনা, 

কপাশশ্ত কবে হবে কি না হবে 

তাহার নিশ্চয় কেউ জানে ন1।* 


২ গানটির পূর্ণাঙ্গকপ মগগ্রণীত “কষ্ণযাত্রা ও নীলক মুখোপাধ্যায়” গ্রন্থে ডরষ্টব্য । 


আখবিন, ১৩৮০৬ ] 


এরপরেই নীলক$ গেয়েছিলেন : 
মক্ষমর্দিনলী মাতা শরতে ভুবনে আসে, 

দেখে অদ্তসী-বরণাঁরপ আঁননে। জগত ভাঁসে।০ 

তারপর ক্রমান্বয়ে শিব-বিষয়ক একটি 
সংগীত (শিব শিব বল মন অশ্ব হইবে 
নাশ ) এবং ঠাকুরের ইচ্ছাস্যায়ী নীলকঠ্ঠের 
বিখ্যাত গান “ভ্রীগৌরাপনুন্দর। নব লটবর, 
তপত কাঞ্চন কাম গাঁন ছুটি উপস্থিত” 
সকলের মনে অভূতপূর্ব মুক্তা সঞ্চার করে 
পরিবেশিত হয়েছিল। এরপর ভক্তির 
মাধ্যলীলা সম্পর্কে কিছুক্ষণ আলোচনার পর 
নীঙ্গকঠকে 'তবে একটা গান শোনো, বলে 
ঠাকুর নিজেই পিরিবাজের প্রতি মেনকার 
বাৎসশ্যভর। আবেদনস্থচক একটি সুন্দর গান 
শুনিয়েছিলেন £ 

গিরি! গণেশ আমাহ শুভকারী | 

পূজে গর্ণপতি, পেলাম হৈমবতী 

যাও হে পিৰিরাজজ আনিতে গৌরী | 

বিন্ববৃক্ষধূলে পাতিয়ে বোধন, 

গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন। 

ঘরে আনবো চণ্ডী ; শুনবো কত চণ্তী, 

কত আসবেন দণ্তী, যোগী জটাধারী ॥ 

কোজাগরী পুণিমার পরের দিনের 
জ্যোতন্াপুলকিত সন্ধ্যাস্ ঠাকুরের জন্মগত 
মধুর কণ্ঠে আগমনীন্চক এই গানটি 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিজ্জের ঘরটির পশ্চিমের 
গোল বারান্দায় পরিবেশিত হয়ে যে অপাধিব 
তক্তিক্সিগ্ধ পরিবেশ গড়ে তুলেছিল তা আমর] 
সহজেই অচ্মান করতে পারি। প্রাস্তবাহিনী 
ভাগীরখীবুকের নৌকাধাত্রিগণ এই অপরূপ 
ভক্তি-সংগীতের মাধুর্ষধারায় অভিসিঞ্চিত হয়ে- 
ছিলেন। জ্যোতন্গাপ্রাবিত দিলান্তের এই 


সিজ 


৩ লেখকের পূর্বোক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য । 


মাতৃসঙ্গীতে শ্রী কষ 


৪8৪৭ 


বুক-জুড়ানো পরিবেশে ঠাকুর নিজ্জের কণ্ঠে 
“হৈমৰতী+-কথা যুক্ত উপরি-উক্ত গানটি গেয়ে 
কৌতুকমধুর কণ্ঠে হাশ্তরসের ছটা চতুর্দিকে 
ছড়িয়ে শ্ীম, বাবুঝাম প্রভৃতি ভক্তদের দিকে 
তাকিয়ে বলেছিলেন, “আমান বড় হাসি 
পাচ্ছে। ভাষছি, এদের (যাত্রাওয়ালাদের ) 
আবার আমি গান শোনাচ্ছি। নীলক 
সকৃতজ্ঞভাবে এই কথাগুপির উদ্ভতরে বলে- 
ছিলেন, তাঁরা যে গান গে বেড়ান তার 
পুরস্কার আজ পরিপূর্ণভাবে পেলেল। যে- 
যুগাবতার তার ভক্তিভাবসমৃদ্ধ ও জানপ্রোজ্জল 
আশবন দিয়ে পথহারা মাছষকে পথ দেখাতে 
এসেছেন, তিনি যে কভার কণনিঃস্যত মাতৃ- 
সংগীত ভক্ত সাধককেও শুনিয়ে ধন্থ ও তৃণ্ড 
করবেন এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। 
মর্তাতৃূমিতে মৃষ্ময়ীরূপে পুজিতা জগজ্জননী 
প্ররামকৃষ্ণের অধ্যাত্মচেতনায় চিন্মবীরপের 
জ্োতিবিভাসনে সমস্ত খণ্ডের মধ্যে অখণ্ড 
ভাবকে একটি পরম এীকান্থত্রে বিধৃত করে 
দিয়েছিলেন । সেইজন্যই তিনি আগত ভক্তিতে 
অতিলোৌকিক ভাবাবেশে অধরলাশ সেনের 
বাড়ীতে ছর্গাপূজার মহোত্সবের দিনে (১*ই 
অক্টোবর, ১৮৮৩ খ্রীঃ, ২৪শে আশ্বিনঃ ১২৯০ 
বঙ্গাৰ) বহু ভক্তজনের সমক্ষে সর্বসমণ্য়ী- 
দৃষ্টিতে জগল্মাতার স্তবগান করে, মন্থারাজ 
ননাকুমার রচিত ও ব্বামপ্রসাদ রচিত ছুটি. 
শ্যামাসংগীত তশার অমৃতক্ষর] কঠে পরিবেশন 
করে, রামপ্রসাদ্ধের আর একটি মাতৃসংগীত 
আবেশ-বিভোর কণ্ঠে গেয়ে উঠেছিলেন ; 
অভক্পপদ্গে প্রাণ স'পেছি, 
আমি আর কি বমের ভয় রেখেছি। 
কালীনাম কল্পতরু হাদয়ে বৌপণ করেছি। 


৪৫৮ 


আমি দেহ বেচে ভবের হাঁটে ছুর্গানাম 
কিনে এনেছি ॥ 
দেহের মধ্যে ছজন কুন তাদের ঘরে দুর 

করেছি। 

এবার শমন এলে হৃদয় খুলে, দেখাব তাই 
বসে আছি। 

কালীনাম-মহামন্ত্র আত্মশির শিখায় 
বেঁধেছি 

রামপ্রসাদ বলে দুর্গ বলে, যাত্রা করে 
বসে আছি ॥ 
কখনে মাকে যে কিভাবে ডাকতে হয় ভক্ত- 
গণকে ঠাকুর শিখিয়ে দিতেন এইভাবে, 
“আমি মা বলে এইরপে ডাঁকতাম--“মা 
আনন্দময়ী ৷ দেখ! যে দিতে হবে।”” সাধক- 
ভাবের আবিষ্টতার মগ্ন হনে কথনো বলেছেন, 
“হুরগৌরীভাবে কতদিন ছিলুষ | হরগৌরীভাব 
অর্থাৎ পুরুষ-প্রকতিভাব, সাধনার সমুচ্চ উত্তরণে 


উদ্বোধন 


[ ল১তম বর্ধ-- ৯ম সংখ্যা 


নিশ্রিয্র ও সক্রি্স শক্তির অখণ্ড প্রকাশ। 
সাধকজীশীবনে খাতৃবসে মগ্ন থেকে নিজের মধ্যে 
এই অৎগুভাবকে অনুভব না করে পারেন নি 
ঠাকুর। গৌরীকে ডেকেছেন একবার 
আগমনী-সংগীতে, আর অগ্ঞবার হরকে 
গৌরীর সঙ্গে উপলব্ধি করেছেন সমগ্র-সত্তায়। 
ঠাকুরের সাধন! যেমন সমাধির আপন- 
হারানো অতলে ডুব দেওয়] ধ্যানের মধ্য দিয়ে, 
কখনো ব! “মা আমাকে দেখা দিলি লিঃ বলে 
অবিরল ক্রন্দনের মধ্য দিয়ে পূর্ণতার পথে যেতে 
চেয়েছে, তেমনি তার সাধনার সত্য ভক্তগণের 
সঙ্গে অধাত্ম-সংলাপে এবং কথনো বা 
সংলাঁপকে সুরের জগতে নিয়ে এসে সক 
সংগীক্ষ পরিবেশন করে মূর্ত হয়ে উঠেছে। 
অবতীর্ণ ভগবান মাতৃভাবের সংগীত- 
পরিবেশনের ভাবমুতিতেই অক্ষয় ব্প নিষ্পে 
আমাদের চিত্তলোকে চিরদিন জেগে রয়েছেন। 


গিরিশের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ২ একটি বক্তৃতা 


শ্রীনলিনীরপ্রন চট্রোপাহ্যায়ঃ 


১৮৯৭ সালের ২৫ জুলাই রামকুষ্ণ মিশন 
গ্যাসোসিয়েশনের চতুর্দশ সভায় স্বামী 
বরঙ্গানন্দ প্রমুখ সন্্যাসী ভক্তগরণের অনুরোধে 
গিরিশচন্ত্র ঘোষ ্ীরামকষ্খজ সম্পর্কে এক- 
, ঘ্ষ্টাবযাপী একটি ভাষণ দিয়েছিলেন । ভাষণের 
পর ঝাঁকে অনেকগুলি প্রশ্ন করা হয়েছিশ-- 
তিনি সেগুলিরও যথাযথ উত্তর দেন। সেই 
সভাক্ সভাপতিত্ব করেন শ্বামী ব্রন্গানন্দ এবং 
শ্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ভাগবতের দশম স্ন্ধ 


জর লি ০ ৯. ৫ 


থেকে পাঠ করে শোনান। অন্মান করা 
ষান্ু। শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিশ্বমশুলীর 
অনেকেই সভায় উপস্থিত থেকে গিরিশের 
অভিজ্ঞতাঁলব বত্ৃতা শোনার সুযোগ গ্রহণ 
করেছিলেন, তবে স্বামী বিবেকানন্দ সে সভায় 
ছিলেল নল] কারণ তখন তিনি আলমোড়ায়। 
মূল বাংলা বত্ৃতাঁটি মিশনের সভার 
কার্যবিবরণীর অস্ততুক্ত এবং এ-যাবৎ 
অপ্রকাশিত । খিল বাংলা থেকে ইংরেজীতে 


* কলিকাত! বঙ্গ বাসী কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান | 'শ্রীরামকৃ্ণ ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চ' গ্রন্থের রচক্লিতা। 
1 রামকৃষ্ণ মিশন গ্যাপৌলিয়েশনের ১৮৯৭ সালের ২৫শে জুলাইয়ে অনুষ্টিত সভার কার্ধবিবরণী বর্তমানে এন্সপ 
জীর্ণদশায় আছে যে, মুল ভাঘণটি সেখান হইতে উদ্ধার কর! আপাততঃ সম্ভব নহে। ভবিষ্যতে সন্তব হইলে উহা 


উদ্বোধনে প্রকাশিত হইবে। --সঃ 


আঙ্গিন, ১৩৮৬] গিবিশের দৃষ্টিতে জীরামকষ্চ ং একটি বক্তৃত। ৪৫৯ 


তর্জম]! করেন স্বামী বন্দনানন্দ এবং সেটি 
০৫৪11188100 1105 ৬/65%-এর ১৮৬ সংখ্যায় 
প্রকাশিত হয়েছে । প্রধানত সেই অন্গবাদ এবং 
মূলের সামান্ত অংশ অবলম্বন করে বক্তৃভাটির 
বৈশিষ্ট্য এবং তার মধ্যে নতুন সংবাদগুলির 
প্রতি তৃষ্টি আকর্ষণ করব। 

বক্তৃতার প্রারভ্তে গিগ্সিশচন্ত্র বলেছেন, 
ত্বামী ব্রহ্মানন্দের অনুরোধে এবং শ্ররামরষ্েবু 
সাক্ষাৎ শিল্ভগণের ওপর নির্ভর করেই, তিনি 
ভাষণ দিতে অগ্রসর হয়েছেন। বক্তৃতার 
শেষে শর বক্তবোর সারদংক্ষেপ : শ্ররামকৃষ্ণ 
প্রেমের প্রতিমুতি এবং আমাদের অন্তরের 
শালনকর্তা। আমর] ষদি তার ওপর নির্ভর 
করি তাহলে সমস্ত অজ্ঞানত! ও অবিচার 
থেকে মুক্তিলাভ করব । 

গিরিশচন্দ্রের এই বক্তৃতায় তার ব্যক্তিগত 
জীবনে শ্রীরামকষ্ণ-সংম্পর্শের কিছু নতুন 
সংবাদ পাওয়া যায়। গিরিশচন্দ্র বলেছেন 
শ্ররাষকৃষ্ণের কাছে আশ্রয় গ্রহণের চাঁর পাঁচ- 
দিন পরে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন 
তিনি কিছু পেয়েছেন কি না! উত্তরে 
গিরিশচন্দ্র জানান, তিনি পেয়েছেন ভয় থেকে 
মুক্তি। শুনে শ্রীরামকৃষখ হেসেছিলশেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণের পূর্বে গিরিশ 
নাট্যকার হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন, 
তাঁর সাহসিকতার পরিচয়ও অজানা ছিল না, 
কিন্ত জীবন সম্পর্কে এক অসীন শৃচ্ভাতভাবোধ 
এবং গভীর হতাশ! তাকে আচ্ছন্ন করে 
ফেলশেছিল। যে গিরিশ মনে করতেন যেখানে 
তিনি বসেন সেখানকার মাট পর্যন্ত অশুদ্ধ, 
সেই গিরিশের সমস্ত শক্তি মানসিক ভীতির 
বেষ্নে সঙ্কুচিত। বামকষ্ক-সাঙ্গিধ্যে এসে তিনি 
খুঁজে পেয়েছেন নিজের ওপর বিশ্বীস। 
তখনো তার জীবনের কোলো আভ্যন্তর 


পরিবর্তন ঘটেনি কিন্তু একজন মাহুষের ওপর 
প্া্সিত্বভার অর্পণ করতে পেরেছিলেন যিনি 
তার সমস্ত পাপবোধ ও অবিশ্বামকে দুর 
করে তাঁকে আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ করে তুলে- 
ছিলেন। মাত্র চার পাঁচদিনের মধ্োই 
আত্মশক্তির এই জ্বাগরণ গিরিশকে নবজন্ম 
দান করেছে। বিশ্বাসের এই অটুট 
শক্তিতেই তাঁর পরবতী জীবন এক নতুন 
প্রবাহে আবতিত হয়ে ক্রমপরিণতির দিকে 
অগ্রসর হয়েছে । শ্রীরামকষ্চ সম্পর্কে তার 
অভিমত £ 
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গিরিশ পে-ধারণার চেষ্টা করেন নি--- 
তিনি শ্রীরামকষ্চকে দেখেছেন তার ব্যক্তিগত 
জীবনের নিরিখে 1৮155 01 91611618124 
[010966001010”-রপে | 

গিরিশচন্দ্রেরে নাটকে রামকষ্খ-চরিত্র 
পরিকল্পনার পটভূমিক। সম্পর্কেও কিছু সংবাদ 
তিনি পরিবেশন করেছিলেন। আমর" 
দেখতে পাই, “বিন্বমঙ্গলগ নাটকে তিনি 
রামকৃষ্-চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গে পুরুষ-গ্রৃতি 
--এই ছুই সত্তার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন । 
শরামকৃষ্ণ-্চরিত্রে এই ছুই সত্তার মিশন 
স্থপরিজ্ঞাত, কিন্ত গিরিশচন্দ্র তা গ্রহণ করে- 
ছিলেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে । 
“বিবমঙ্গল* রচনার এক বৎসর আগে তিনি 
শ্ররামকষ্ণের সঙ্গে পানিহাটির উৎসবে 
যোগদান করেছিলেন। সেইদিন ঙার 
বিশ্মিতদৃষ্টির সম্মুখে নৃত্যরত শ্রীরামকৃষ্ণের এই 
দ্বৈত-সত্ত। উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল । বত্তৃতাঁর' 
মধ্যে গিরিশ সেদিনের কথা উল্লেখ করে 
বলেছিলেন 


৪৬০ 


উদ্দাুরণন্বরূপ বলতে পারি, পানিহাটির 
উৎসবে আমি ঠাকুরের বিভিন্ন আধ্যাত্মিক 
ভাব দেখেছিলাম । সেই সময় থেকে। আমি 
বলতে পারি না তিনি পুরুষ না প্রকৃতি! 
তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তিনি নিক্ষেই 
জানেন ন! যে তিনি পুরুষ না! প্রকৃতি ! 

পানিহাটি উৎসবের অভিজ্ঞতা যে গিরিশের 
মনে কতখানি রেখাপাত করেছিল ত] বোঝা 
যায় যখন দেখি তিনি স্বয়ং জীরামরুষ্ের কাছে 
প্রশ্নট উত্থাপন করেছেন এবং সন্দেহ নেই, 
সেদিনের ঘটনা ও আ্রীরামকষ্ণের উত্তবের 
ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল “বিন্বমঙ্গল” নাটকে 
জীরামকৃষ্ণ-চরিত্রের ভাবপরিকল্পনা। 

গিরিশচন্দ্র সেদিনের অভিভাষণে আরও 
একটি বিশেষ মূল্যবান সংবাদ পরিবেশিত 
হয়েছে । গিরিশের বক্তৃতা থেকে জানা 
যায়। “বিন্বম্গল/+ নাটক লেখার পর অনেকে 
তাঁকে নাটকটি সম্পর্কে নান! প্রশ্ন করেন। 
উত্তরে গিরিশ বলেছিলেন : “নাটক লেখা 
তার কাছে শেখ।।(১) “বিহ্বমঙল” নাটক 
রচনায় শ্ীরামকঞ্জের প্রেরণা ও পরামর্শ 
কতথানি কার্ধকরী হয়েছিল তা আমনর। জানি 
(এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার আন্ত 
উদ্বোধন” শারদীয়! ১৩৮৫ এবং এভ্রীরামকষ্জ ও 
বঙ্গরজগ মঞ্চ, গ্রস্থ দ্রষ্টব্য )। “বিব্বমঙগল” সম্পর্কে 
শ্রীরামরুষের উপদেশ ও নির্দেশনাগুলি 
গিরিশচন্দ্র ছাত্রের মত শিখে নিয়েছিলেন এবং 
সেই অন্যায়ী নাটক রচনা ও -প্রযোজন| 
করেছিলেন। কিন্তু এখানে নাটকরচলার 
শিক্ষালাভের কথ বলেছেন দাধারণত1বে-- 
কোনো বিশেষ নাটক সম্পর্কে নয়। গ্রন্কত- 
পক্ষে গিরিশচজ্দ্ের শ্রেষ্ঠ নাট্যরচনার কাল 
শুক হয়েছিল শ্রারামকষ্খ-সংম্পর্শে আসার পর 
থেকে--বিশেষ করে “বিমল থেকে । এই 


উদ্বোধন 


| ৮১৩ষ ধর্ষ--৯ম সংখা 


কালেই তিনি রচনা করেছেন “প্রফুষ্”, “বলি- 
দান” “জলা 'পাগ্ুবগৌরব”, “সিরাছদোলা/, 
মীরকাশিষ" প্রতৃতি--যেগুলি ভীকে নাট্যকার 
হিসাবে খ্যাতির শীর্ষে স্থাপন করেছে। 
স্ৃতরাং গিরিশের নাট্যগ্রতিতার প্কুরণৈ শিল্পী 
জীরামকৃষ্ণের প্রেরণা! ও পরামর্শ যে কতখানি 
মূল্যবান ছিল, তা তার মুখ থেকেই আমরা 


জানার স্থযোগ পেলাম । 


আলোচ্য বক্তৃতার শ্রীরামরুঞের বহুমুখী 
শক্তির পরিচয় প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র বলেছেন : 

“নরেন বলেঃ বিজ্ঞান ভার কাছে 
শেখা; মহেন্দ্র মাষ্টার বলেন, মাষ্টারী শেখ! 
তার কাছে? তীর যে কেমন ভাব কি 
বলিব? (২) 

উ়ামকষ আদর্শ শিক্ষক । শিক্ষাজীবী 
মহেন্ত্রনাথ তার মধ্যে সেই আদর্শ শিক্ষকের 
বপকে খুঁজে পেয়েছিলেন অবস্তই । তাই 
তাকে শুধু আধ্যাত্মিক জীবনের গুরুরপেই 
নয়, বৃত্তিজীবনের দিশারীরপেও গ্রহণ করে- 
ছিলেন। কিন্তু পাশ্চাতাদশন ও বিজ্ঞানে 
ব্যুৎপন্ নরেন্দ্রনাথ যখন প্রথম রামরঞ্চ-সমীপে 
উপস্থিত হয়েছিলেন তখন ভার জড়বাদী 
বিজ্ঞানবুদ্ধিই শ্ররামকষ্ষকে গ্রহণের পথে 
অন্তরায় হয়েছিল | গিরিশ-কথিত নরেন্দ্রনাথের 
উক্তি থেকে জানা যায় যে তিনি শ্রারামকের 
কাছেই যথার্থ বিজ্ঞান-শিক্ষা শাভ করে- 
ছিলেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান শবটিকে 
আমাদের প্রচলিত ধারণানপ দার] সন্কীর্ণ অর্থে 
গ্রহণ করা ঠিক হবে না। নরেন্রনাথ 
রামকৃষ্জের কাছে পেয়েছিলেন বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভঙ্গী । জ্বীরামকৃষ্ণের বৈজ্ঞানিক মনোভাবের 
পরিচয় প্রসজে শ্বামীজী বলেছেন £ “চিকিৎ* 
সকের! যেমন ্বোগীর চিকিৎস। বিভিপ্রভাৰে 
করেন, বৈজ্ঞানিক মনোভাৰসম্পঞ্ন তিনিও 


আশ্বিন, ১৮১ ] 


তেমনি বিভিন্ন লোকের জন্ঠ বিভিন্ন সাধনার 
নিশি দিতেন।” (বাণী ও রচনা_শতবর্ষ 
সংস্করণ, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৪১৩) 

স্বভাবতই এখানে মনোবিজ্ঞানের কথা 
এসে পড়ে । শ্বানীজী মনোবিজ্ঞানকে “লকল 
বিজ্ঞানের সের” বলে উল্লেখ করেছেন। ষ্ঠীর 
মনোবিজ্ঞান শিক্ষার ইতিহাস বর্ণন| প্রসঙ্গে 
ত্বামীজী বলেছেন ; 

£এ বিজ্ঞানের অতি অল্পই আমি জানি) 
কিন্তু যেটুকু জানি, সেটুকু শিখিতেই আমার 
আবনের ত্রিশ বৎসর ধরিয়। খাটিতে 
জইয়াছে...কঠোর পরিশ্রম সহকারে ত্রিশ 
বৎসর খাটিতে হইয়াছে। কখন কখন 
চব্বিশ ঘণ্টার মধ্ো কুডি ঘণ্টা খাটিয়াছি, কখন 
কখন রাত্রে মাত্র এক ঘণ্ট। ঘুগাইয়াছি, কখন 
বা সার! বাতই পরিশ্রম করিয়াছি; কখন 
কখনও এমন সব জায়গায় বাস করিরাছি, 
ধাাকে প্রায় শবহীন, বাধুহ্ীন বলা চলে) 
কখন বা গুহায় বাস করিতে হইয়াছে। ''আর 
এ-সব সত্বেও আমি অতি অগ্পই জানি বা 
কিছুই জানি না; আমি ধেন এ বিজ্ঞানের 
প্রাস্তটুকু মাত্র স্পর্ণ করিযাছি। কিন্তু আমি 
ধারণা করিতে পাবি যে, এ বিজ্ঞানটি সত্য, 
স্থবিশাল ও অত্যাশ্চর্গ 1, (বাণী ও রচন।-- 
শতবর্ষ সংস্করণ, ওয় খণ্ড, পৃঃ ৪১৪ ) 

এ স্থবিশাল বিজ্ঞানের প্রতি শৈশব থেকে 
ত্বার্মীজীর আগ্রহ শ্ররামকষ্ণ-সারিধ্যে তীব্রতর 
হয়েছে এবং তিণি যথার্থ শিক্ষ| লাভের হুধোগ 
পেযেছেন সন্দেহ নেই। 

আরও একটি দ্রিক খেক শ্বাীীর 
মন্তবাটি দেখা যেতে পারে। ক্বামীজীর মতে ; 
“একত্ে উপনীত হইলেই সব বিচার সমাপ্ত 
হয়, সুতরাং আমর] প্রথমে বিষ্বেষণ, তারপর 
সমত্বয় অবলম্বন করিপ্না খাকি। বিজ্ঞানের 


গিরিশের দৃষ্টিতে জীরাসরুষ্ণ ; একটি বক্তৃতা 


৪১ 


বাজ দেখ! যায়, একটি অস্তপিহ্তি প্রার্তিক 
শক্তির অনুসন্ধানে বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলি ক্রমশঃ 
সীমাবদ্ধ হয়। চরম একত্বকে পূর্ণভাবে 
উপলন্ধি করিতে পারিলেই জড়বিজান লক্ষ্যে 
উপনীত হয়। একত্বে পৌছিলেই আমার্গের 
বিআম। জ্ঞানই চর্ম বঅবন্থা। । 

“সকল বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ধর্মবিজ্ঞান বহু 
পূর্বেই সেই একত্ব আবিফার কত্বিষ্াছে, সেই 
অদ্বৈত-তত্বে উপনীত হওয়াই জ্ঞানযোগের 
লক্ষ্য ।” (বাণী ও রচনা, শতবর্ষ সংগ্বরণ, 
২র খণ্ড, পৃঃ ৪১১) 

জীরামকষই নরেন্ত্রনীথের “সকল বিজ্ঞানের 
শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান,-এর শিক্ষাদাীতা | তিনিই ষ্ভীকে 
অভিষিক্ত করেছিলেন অহৈত-বেদাস্ততত্ের 
আলোকে । জড়বিজ্ঞানী নরেজ্জনাথথ বুঝে- 
ছিলেন “ধে বিজ্ঞান মাঁচষের অতীন্রিক্ক সত্তার 
মধ্য দিয় প্রকৃতির অতীত সত্তাকে বুঝিতে চা 
তাহাকেই ধর্ম বলে।” (এ, পৃঃ ৪২০) 

জীমতী লুই বার্ক লিখেছেন ; /3682010, 
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গিরিশের আীবনে পব্রিবর্তনের বুলে 
শীয়ামকূষের ভূমিকা সম্পর্কে তার নিগ্য 
মন্তধ্যগুপি ইতত্ততঃ বিক্ষিভাবে ছড়িস্সে 
আছে। ভ্ীরামকফের ভালবাসার গভীরতাই 
যে গিত্বিশের মানস-বিপ্রবের ভিত্তি সে-কখা 


গ্ রগ 


৪৬২ 


তিনি অন্তত্র বলেছেন_এই ভাষণেও তার 
প্রতিধবনি শুনতে পাই 

আমার কখনে। কোনে সভাকার বন্ধু 
ছিল না কিন্তু তিনিই আমার সত্যকার বন্ধু 
কারণ তিনি আমার দৌষগুন্পিকে গুণে 
পরিণত করেছেন। আমার মনে হয়, এক 
হিসাবে তিনি আমাকে আমার নিজের চেয়েও 
বেশী ভালবাসতেন । 

এই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গিরিশচন্দ্রের আর 
একটি মুল্যবান অভিজ্ঞতা : 

আরো একট! জিনিস তার মধ্যে দেখেছি 9 
যদি কেউ নিজ্জের দোষ সম্পর্কে সচেতন হত 
এবং ত্বীকার করত তাহলে তাঁর আশীর্বাদ 


৭ এ 





উদ্বোধন 


[| ৮১৬হ বর্র-ঈস লংখা। 


লাভ করত। ষ্টার সংস্পশে এসে পাপীর 
অস্তরও পরশমণির স্পর্শে সোনা! হয়ে উঠত | 
বিনীত ও অনুগত হয়ে তার কাছে উপস্থিত 
হলে তিনি পাঁপীকেও আশ্রয় দিয়েছেন । 
জ্ীরামকৃষ্খ-সান্গিধো গিবিশ কিন্তু প্রথমে 
বিনীত ও অনুগত হয়ে আসেন নি, তবে 
আত্মদোষ প্রকাশে তার কুঠাও ছিল না। 


"সেই হতেই তিনি পেয়েছিলেন প্রীরামক্জের 


অনাবিল ন্নেহ_-যা]! তাকে একান্তভাবে 
শরণাগত করে তুলেছিল । 
সামগ্রিকভাবে এই প্ীর্ধ আবেগময় 


ভাষণটি গিরিশচন্জ্রের মমকাঁলীন ভক্তত্বৰপকে 
উজ্জল করে তুলেছে 


উদ্ধৃতিলূত্র ও প্রসঙ্গ সূত্র 


(১) ও (২): 
সৌজন্তে গ্রাণ্ড। 


গিরিশচন্ত্রের মূল বাংলা ভাষণের অংশ-স্বামী চেতনানন্দের 


রচনায় ব্যবহৃত অগ্তান্ঠ অংশগুপি স্বামী বন্দনানন। অনুদিত ইংরেজীর বঙ্গানুবাধ। 
বলা বাহুল্য, গিরিশচন্দ্রের ভাষার সঙ্গে এই বঙ্গাছবাদের পার্থকা যথেষ্ট এবং সেই কারণে 
এগুলিতে উদ্ধৃতি-টিহ্ন বাবহার করি নি।--লেখক । 


বিবেকানন্দ ও তিলকের শেষ সাক্ষাৎ 
ভ্রীশঙ্করী প্রসাদ বসু 


১ 
১৮৯২ সালের শেষের দিকে স্বামী 
বিবেকানন্দ পুনায় লোকমান্য তিলকের 
বাড়িতে ১০-১২ দ্দিন ছিলেন। উভয়ে সেই 
প্রথম পরিচয়। এই বিষয়ে কিছু বিবরণ 
“বেদাস্ত কেশরী”তে একদ] বেরিয়েছিল (পরে 





সেটি “রেমিনিসেনসেস্‌, গ্রন্থের অন্বতৃক্ত হুয়)। 
তাছাড়! তিলকের “ছাত্র, প্রহলাদ নারাসুণ 
দেশপাণ্ডে একই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন। 
সেটি আমি “বিবেকানন্দ ও সমকাঁপীন 
ভারতবর্ষ” গ্রন্থে (১ম খণ্ডে) উপৃস্থিত করেছি । 
১৮৯৭ সাজের গোড়ার দিকে ম্বামীজী ভারতে 


* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় । সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কৃত “বিবেকানন্দ ও সমকালীন 
ভারতবধধ' (তিন খণ্ডে), 'সহান্ক বিবেকানন্দ", 'লিবেদিতা লোকমাতা', 'ছুভাষচন্ত্র ও হ্যাশস্যাল প্ল্যানিং", 'ভারতচন্ত্র 
“ণ্তীদান ও বিদ্ঞ/পতি”, “সধ্যুগের কবি ও কাব্য' ইত্যাদি গ্রন্থের রচগ্লিতা। “বিবেকানন্দ ইন্‌ ইতিয়ান নিউজপেপার্স' 


গ্রন্থের অঙ্কতম সম্পাদক । 


/ 


'আর্বিন। ১৩৮৬ ] 


ফিরলে তার সঙ্গে তিলকের অল্লবিস্তর 
পত্রবিনিময় হয় (যাঁর সন্ধান কিন্তু পাওয়া 
যায়নি)। এর পর র্যাণ্ড আযাণ্ড আরাস্ট-এর 
হত্যাকাগু-হ্ত্রে তিলকের গ্রেপ্ার এবং 
অন্যায় শান্তিতে স্বামীজী অত্যন্ত বিচলিত 
হয়েছিলেন । শ্বামীজীর সেই প্রতিক্রিয়ার 
কিছু কথ] “বিবেকানন্দ ও সমকালীন 
ভারতবর্ষ '-এর প্রকাশিতব্য চতুর্থ খণ্ডে আছে। 
তিলকের পত্র-পত্রিকায় বিবেকানন্দ-বিষযুক 
গ্রচুর লেখার উল্লেখণ্ড সেখানে মিলবে। 
এখানে আমি পটভুমিকাস উদ্ভরের পরবর্তী 
এবং শেষ সাক্ষাতের বিবরণই তুলে ধরতে 
চাইছি । 

১৯০১ প্রী. ডিসেম্বর মাসের »শযে 
কলকাতায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের 
বাৎসরিক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশন 
কলকাতায় হওয়ার অন্ততঃ একটি শুভফল 
আমরা দেখতে পাই__-এর ফলেই ভারতের 
জাতীয় আন্দোলনের নায়কের সঙ্গে ভারতের 
ধর্মগুরুর সাক্ষাৎ সম্ভব হয়েছিল । এই 
সাক্ষাতের পরে স্বামীজী আর মানবদেহে 
থাকবেন না। 

কলকাতায় আসার পথে তিলক বিপুল 
সংবর্ধনা লাভ করেন। তাই ছিল স্বাভাবিক । 
তিলকের চরম পন্থা, ছুঃসাহস, ত্যাগবরণ-- 
ভাবপ্রবণ বাঙাশীর কল্পনাকে চঞ্চল 
করেছিল । তিলকের মামলার সময়ে 
বাংলাদেশ থেকে তাকে আধিক ও আইনগত 
সাহাধা করা হয়। তখন মহাবাষ্্র ও বাংলার 
মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। আযংলো! 
ইঙিয়ান 'সংবাদপত্রগুলির মতে, ভারতের 
রাজনৈতিক "শাস্তি বাঙালী বাবু, ও মরাঠি 





বিবেকানন্দ ও তিলকের শেষ সাক্ষাৎ 


৪৩ 


ব্রাঙ্গণদের থত্টি। 

পুনার বাইরে তিলক যে কলকাতাতেই 
সর্বাধিক সংবর্ধনা পেয়েছিলেন, ত1 “মরাঠা, 
পত্রিকার ১২ জাহুয়ারী, ১৯০২, সম্পাদকীয়তে 
স্বীকৃত হয়েছিল : 

“কারামুক্ত হবার পরে কলকাতায় 
অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে যোগ দিতে মিঃ তিলক 


* কলকাতায় প্রথম পিয়েছিজেন_-সেই কারণে 


কংগ্রেসে সমবেত বাঙালীর যোগাভাবে তার 
বিষয়ে আবেগ প্রকাশ করবেন, সেটাই 
প্রত্যাশিত । মিঃ তিলক যখন তৃতীয় দিনের 
অধিবেশনে একটি প্রস্তাব সমথনেত্ জন্য উঠে 
দাড়ালেন, তখন যে অভিনন্দন লাভ কেন, 
তা সত্যই অপূর্ব-সমগ্র জন্মণ্ডলী দাড়িয়ে 
উঠে প্রচণ্ড উল্লাধ্বনির সঙ্গে তাকে সংবধন! 
জানান। কংগ্রেস-সপ্তাঙছের মধ্যে কলকাতার 
অতঠিত যে-ছু'একটি সামাজিক সভায় তিলক 
যোগদান করেছিলেন, সেই সকল জারগাতেও 
অনুপ অভিনন্দন তাঁকে জানানো হয়। এই 
কলকাতাই তিলকের আত্মসমথনের জন্ত দশ 


হাজার টাকা তুলে (দয়েছিল, এবং কল কাতার 


কাছেই তিনি ১৮৯৭ সালের কেসরী মামলার 
আইনবিষয়ক পরামর্শাদির জন্য মুখ্যতঃ খণী। 
সুতরাং নিজ প্রদেশের বাইরে মিঃ তিলক 
কলকাতাতেই ফে সবচেয়ে অনুরাগতপ্ত 
সংবর্ধন। লাভ করবেন, তাতে আশ্চর্ষের, 
কিছুনেই । [অনুদিত || 

কংগ্রেসের কোলাহপ ত্যাগ ক'রে, 
কংগ্রেসের এই লোকমান্য নায়ক একদিন 
উপস্থিত হলেন কলকাতার কয়েক মাইল দুরে 
একটি পসন্্যাসী-মঠে-এক সন্গ্যাসীর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ-বাসনাম্র_-যে সন্গ্যাসী দেশের আচার্ষ- 
বরিষ্ঠ।১ এই সাক্ষাঁকার তখন সংবাদপত্রের 


ভারতের আতীয় চেতনাহ্টিতে যার দান সর্বাধিক, সেই বিবেকানন্দের দর্শলে 


8৬৪ 


ববষয হয়নি অন্ীন্ত সংবাদপত্ের কথ! বাদ 
দিচ্ছি তিলকের মরাঠা বা কেসরী, কিংব! 
বিবেকানন্দের উদ্বোধন বা প্রবুদ্ধ ভারত--- 
কোথাও এই সাক্ষাতের উল্লেখ পাইনি। 
সাক্ষাৎকারটি সংবাদপত্রের বিষয়বস্ত কেন 
হয়নি তা আমর জানি না, কিন্তু এটা! জানি, 
জগতের অধিকাংশ গভীর ও বৃহৎ ব্যাপার 
সংবাদপত্রের চোখের অস্তরালেই ঘটে 
থাকে । 
হ 

বিবেকানন ও তিলকের এই সর্বশেষ 
সাক্ষাতের বিষয়ে তথ্য আমরা কয়েকটি সুত্র 
থেকে পেয়েছি, সেগুলি এই : 

(ক) বেদাস্ত কেশরী পত্রিকার 
প্রতিনিধিকে কথিত তিলকের স্বতিকথা, 
(১৯৩৪, জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত) যা 





উপস্থিত হওয়া! কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীর! কর্তব্য মনে করেছিলেন। 


উদ্বোধন 


[ ৮১তম বর্ষ--৯ম সংখা 


পরে 'রেমিনিসেনসেস্‌ অব স্বামী বিবেকানল” 
গ্রথতূক্ক হুয়। 

(খ) প্রহলাদ নারাঙণ দেশপাণ্ডে কর্তৃক 
১৯১৫ সালে তিলকের কাছ পেকে সংগৃষ্ীত 
শ্বতিকথা | এটি “লোকমান্ত তিলক বাচা 
আঠবণী ওয়! আখ্যায়িক1, খণ্ড তিসরা। গ্রন্থের 
অন্ততুক্ত। একর বিবরণ বেদাস্ত কেশরীর 
প্রতিনিধিকে প্রদত্ত তিশকের স্থৃতিকথার প্রায় 
অনুরূপ । 

(গ) বিনাক়ক বিষু। রানাডের বিবরণ। 
একই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের অস্ততূক্ত। ইনি 
স্বামীআীর সজে তিলকের সাক্ষাৎকালে বেলুড় 
মঠে উপস্থিত ছিলেন! 

(ঘ) মহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রদত্ত বিবরণ। শ্বামী 
প্রেমানন্দ এবং শ্বামীজীর মরাঠি শিল্ভ শ্বামী 
নিশ্য়াননের কাছ থেকে শুনে ইনি পরবতরখ 


স্বামীজশীর ইংরেজী 


জীবনীর চতুর্থ খণ্ডে (১৯১৮), একটি সমকালীন রচনার অংশ উদ্ধত হয়েছে । তাতে পাই £ 
“তাঁর দেহত্যাগের কয়েক মাস আগে বড়দিনের সময়ে কলকাতায় কংগ্রেসের 


অধিবেশন হয়েছিল । সেই উপলক্ষে 


ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নানা স্থান থেকে 


প্রতিনিধিগণ, সংস্কারকগণ, অধ্যাপকগণ এবং জিবনের নানা পর্যাস্ের বিরাট ব্যক্তিরা 
কলকাতায় সমবেত হয়েছিলেন। তাদের অনেকেই, শহরে অবস্থানকালে প্রতি অপরাহ্ে 
বেখুড় মঠে আপতেন স্বামীজীকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্ত। হ্বামীজী তাদের সামাজিক, 
রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়সমূহের আলোচনায় আলোকিত করতেন। বস্ততঃপক্ষে এই 
আপোচনাসভাগুলি যেন শ্বতস্ত্ব একট] কংগ্রেস হয়ে দাড়াত ) এই কংগ্রেস আসল কংগ্রেসের 


অধিবেশনের চেয়ে ভাবে ও চরিত্রে অনেক উচ্চধরনের হয়ে উঠত। 


কঙ্যাণকর।” 


তাছিশ অনেক খোশ 


লখনৌ আডভোকেটের সম্পাদক এইথানে স্বামীজীর দর্শনে এসে তাঁকে উত্তর 
ভারতীয়ের পক্ষেও গৌরবজনক বিশুদ্ধ মাজিত হিন্দীতে” কথ। বলতে শুনেছিলেন, এবং 
দেখেছিলেন-_-ভারতের জাগরণের জন্ত তার পরিকল্পনার কথ] বলবার সময়ে স্তার মুখ 
উৎসাহে উদ্দীপ্ত কয়ে উঠেছিল । [ইংরেজী জীবনী, চতুর্থ খণ্ড, ৩৬ ]1 


২ বিবেকানন্দ-তিলক সাক্ষাৎ “ভদ্রতা-বিনিমর়'জাতীর, স্থতরাং সংবাদপত্রের বিষয় 
নয়, এবং তৎকালীন সাংবাদিক ত] বৃহৎ ব্যক্তির সামাজিক জীবনের পশ্চান্ধাবন সাধারণতঃ 
করত নাঁ_এই জন্তই কি এই সাক্ষাতের বিবরণ পাই না সংবাদপত্রে? কিংবা সাক্ষাৎটি 
সত্যই গোপন ব্যাপার ছিপ, যার কথা বাইরে প্রকাশিত হোক, তা বিবেকানন্দ বা 


তিলক চাইতেন না? 


আশ্বিন, ১৩৮৬ ] 


কালে সেই কথাগুপি লিখেছেন। 

(উ) ভঃ তূপেন্্রনাথ ত্তের বিবরণ। 
তিলকের সহযোগী বিপ্লবী বন্থুকাকা যোশীর 
কিছু উক্তি ইনি উপস্থিত করেছেন। 

(5) গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর বর্ণনা 
ভরীঅরবিন্দ ও বাংলার নবধুগণ গ্রন্থে । 

(ছ) কুমুদবন্ধু সেনের স্বতিকথ1। 

(জ) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিস্তগণ লিখিত” 
স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজী জীবনীর চতুর্থ 
খণ্ডে (১৯১৮ সালে প্রকাশিত» তিলক তখনে! 
জীবিত) তিলকের নামোল্লেখ না ক'রে এই 
সাক্ষাৎকারের কথ! জানানো হয়েছে । 

) 


প্রথমে ম্বামীজীর ইংরেজী জীবনীর 
বিবরণটুকু উপস্থিত করা ঘায় : 

“এই বৎসর (১৯০১) ডিসেম্বর মাসের 
শেষভাগে কলকাতায় অঙ্ঠিত ভারতের 
আাতীয কংগ্রেসের অধিবেশনকাঁলে ভারতের 
বিভিন্ন স্থান থেকে আগত বিশিষ্ট এতিনিধিগণ 
দলে-দলে বেলুড় মঠে উপস্থিত হ্য়েছিলেন। 
তারা স্বামীজীকে জাধুনিক ভারতের দেশ- 
প্রেমিক-খধষি বশে মনে করতেন--তাকে 
দর্শন এবং শ্রদ্ধানিবেদনের স্থযোগ তার] গ্রহণ 
করেছিলেন । এদের সঙ্গে স্বামীজী প্রায়শ: 
ইংরেজশিতে কথ! না বলে হিন্দীতে বসতেন, ষ] 
তাদেক মনে নিশ্চিতভাবে গভীর ছাপ রেখে 
গিয়েছিল । একদিন কংখ্রেছের সর্বোচ্চ 
এক নেতার পঙ্গে নিজের সর্বাধিক প্রিস 
এক বিষয়ে কথোপকথনকালে স্বামীজী 
অঠের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে দেড় ঘণ্টাকাল 
এপাশ-ওপাশ পায়চারি করেছিলেন। 
ভার ক €থেকে গভীর ভাবাবেগপূর্ণ 
অনর্গল বাক্য উৎসারিত হয়েছিল । 

কোনোই সন্দেহ নেই কংগ্রেসের এ 


ঙ 


বিবেকানন্দ ও তিলকের শেষ সাক্ষাৎ 


৪৬৫ 


অন্যতম সবোঁচ্চ নেতার নাম বালগঙজাধর 
তিলক |. 


উক্ত শেষ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বেদান্ত কেশরীতে 
সংকলিত তিলকের আত্মকথা এই £ 

“কলকাতায় এক কগগ্রেস-অধিবেশন- 
কালে আমি রামরুষ মিশনের বেলুড় মঠে 
কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে গিয়েছিলাম । সেখানে 
শ্বামী বিবেকানন্দ আমাদের অতি সমাদরে 
অভ্যর্থন! জানিয়েছিলেন । আমর এক সঙ্গে 
চাপান করেছিপান। কথাবার্তার সময়ে 
শ্বামীজী কিছু রহস্ত ক'রে বলেছিলেন, খুব 
ভাল হয় যদি আমি সংসার ত্যাগ ক'রে তীর 
বাংলাদেশের কাজের ভার গ্রহণ করি-- 
সেক্ষেত্রে তিনি মহারাষ্্রে গিয়ে আমার কাজের 
ভার নেবেন। “দুর দেশে যেমন প্রভাব বিস্তার 
কর যায়, শিজের দেশে তেমনটি হয় না+-- 
তিনি বলেছিলেন।” ” 

এই সম্পর্কে প্রহলাদ নারার়ণ দেশপাণ্ডের 
সংকলিত তিলক-স্বতিতে যা পাই, তাতে 
বক্তব্যের প্রকয থাকলেও ভঙ্গির পার্থক্য 
থাকায় নৃতন তাবারোপ হয়েছে। সার রচনা 
তাই উদ্ধত করছি £ 

“যখন আমি (তিলক) ১৯০১ লালে 
কংগ্রেসে যোঁগ দ্িতে কলকাতায় যাই, তখন 
বিবেকানন্দের বেলুড় মঠে গিয়েছিশাম। 
সেখানকীর শ্বামীজীরা সকলেই আমাদের 
গ্রাণথোশ। অভার্থশা জজানাল। শহরের উপাস্তে 
গাছে-থের। মঠ দেখে আমাদের অত্যন্ত আনন্দ 
হয়েছিল । আমর! বিবেকানন্দের সঙ্গে 
কমেক বিষয়ে আলোচন| করি। ধর্ম ভার 
মুখ্য আলোচনার বিষয় হলেও জনগণ-সংক্রাস্ত 
সকল বিষন়ে তিপি পম্যক অবহিত ও উৎন্ুক 
ছিলেন। তার সঙ্গে যে-কোনে! বিষয়ে 


৬৬ 


আলোচনাই গভীর আনন্দের বস্থ। 
আলোচনার সময়ে বুঝতে পারলুম_ জনগণের 
শিক্ষা, একা, এবং জাগরণের বিষল্কে তার কী 
তীব্র আগ্রহ ! বিবেকনিন্দ কথাপ্রসঙ্ে বলে- 
ছিলেন, “নিজ প্রদেশে মানুষের বুদ্ধির 
সক্রিয় প্রভাব সত্বর বিস্তৃত হয় না। আপনি 
ধর্মে বিশ্বাপী--সন্ন্যাস নিয়ে চলে আস্থন 
বাংলাদেশে ; এখানকার মাছ্ষকে শিক্ষা ও ধর্ম 
দিয়ে জাগ্রত করে তুলুন) আর আমি একই 
উদ্দেশে যাই মহারাষ্ট্রে আমি তখনি 
বললাম, “আমি কখনই সন্ন্যাস নেব না। 
বিবাহিত জীবনেই আমি সব কিছু করতে 
পারি। তাছাড়া! আমি এও মনে করি ন! 
যে, নিজ প্রদেশে মানুষের বুদ্ধি সক্রিয় শক্তি 
দেখাতে পারে না। আমার মতে, যিনি নিজ 
প্রদেশে সামনের সারিতে থাকেন, অপর 
প্রদেশে কিংবা সমগ্র দেশে অগ্রবর্তী আসন 
লাভ করার সম্ভাবনা তার আছে ।+» 

বেদাস্ত কেশরীর বিবরণের সঙ্গে 
দেশপাের বিবরণের পার্থক্য-প্রথম ক্ষেত্রে 
তিলক শ্বামীজীর সঙ্গে আলোচনার বিষয় 
প্রায় জানান নি, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ত1 বলেছেন। 
দেখা যাক্সঃ ধর্ম ছাঁড়া যে-বিষয়টি আলোচনায় 
প্রাধান্ত পায় তা হল, জনগণের সমস্তা। 
সাধারণ মান্গষের জাগরণ ও শিক্ষা সম্বন্ধে 
স্বামীজপর স্থায়ী উৎকঠার পরিচয় এখানে 
শশচ জানা গেল । 

উভয্মা বিবরদেই জাছে-ন্যামীজী 
তিলককে সর্যাস নিয়ে বাংলাদেশে এসে কাজ 
করতে বলেছিলেন প্রথম বিবরণে দেখি, 
তিপক বলেছেন, স্বামীজী তাকে রহল্ত করে 
কথ] বলেছিলেন। দেশপাণ্ডের বিবরণে 


উদ্বোধন 


[ ৮১তম বর্ষ-্-ঈম সংখ্য 


শ্বামীজীর রহস্য করে কথা বলার উল্লেখ 
নেই। তাতে অর্থ-মাত্রার প্রভূত পরিবর্তন 
ঘটে গিয়েছে। 

তিশককে স্বামীজী রহম্য করেই সন্গযাস 
নিতে বলেছিলেন সন্দেহ_নেই। কিন্তু এও 
বলা চলে, তিনি রহস্ত করে প্রাণের কথাই 
বলেছিশেন। একই অন্থরোধ তিনি জাপানী 
ওকাকুরাকেও করেন। 

তিলক সন্্যাপী হতে চানসি। তিনি 
নিশ্চয় স্বামীজীর রহস্যোক্তিকে রহশ্ত ক'রেই 
ফিরি দ্রিষেছিলেন। তবে ক্িলক যে, 
সন্ত্যাসপ অপেক্ষা গৃহীর কর্মসন্াসে অধিক 
আস্থাশীল ছিলেন। তা বেদান্ত কেশরীর 
বিবরণেও পাই । সেখানে তিনি বলেছেন, 
১৮৯২ (১৮৯৩) শ্রীষ্টাব্বে তিনি ও স্বামীজশী 
একমত হয়েছিলেন যে, ্রীমদ্ভগবদ্গীত 
সংসারত্যাগের কথা প্রচার করেনি--ত] 
ফলাকাজ্ষাহীনভাবে নিশিণ্ড হয়ে কাজের 
কথা বলেছে । অদ্বৈত আশ্রমের পক্ষ থেকে 
বলা হয়েছে, শ্বামীজীর মত সম্বন্ধে তিলকের 
উক্তি ঠিক নয়। 

এবং একত্রে আমরা! যৌগ করতে পারি, 
সঙ্গ্যাসের ব্যক্তিমুক্তির লক্ষোর কথা বাদ 
দ্বিলেও, ভারতের জাগরণের জন্ত অন্ততঃ 
ভারতীষ নেতা ও কমীদের কিছু সময়ের স্বন্ত 
সক্সাসীতুল্য জীবনযাপন করতে হবে-- 
শ্বামীআশী ত1 স্পষ্ট বুঝেছিলেন। সে কথার 
সত্যতা প্রমাণিত হস্কেছিল পরে। পরবর্তী 
নেতৃতুন্দের মধ্যে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় পাক্ষাৎ 
সম্্যাপী, এবং অরবিন্দ, গান্ধী, সুভাষচন্দ্র 
সন্ন্যাসীতুলা ।* 

দশপাতের বিবরণের শেষাংশ পুরো 


৩ সঙ্গাপ সম্পর্কে তিলকের সঙ্গে শঙ্করপদ্থী সন্যাসীদের মতভেদ ছিলই | মহাঠিতে 


আশ্বিনঃ ১৩৮৬ ] 


গ্রহণযোগ্য নয়। সেখানে দেখি-_নিজ 
প্রদেশে প্রতিভার সমাদর হয় না+_শ্বামীজীর 
এই কথা শুনে তিলক যেন স্বামীজীকে 
রীতিমতো সংশিক্ষা' দিয়েছেন। বলাবাহুল্য 
স্বামীজী আর তখন *শিক্ষিত+ হবার অবস্থায় 
ছিলেন না। উল্টোদিকে, তিলক যখেষ্টই 
জানতেন, শ্বামীজী কোন্‌ গভীর বেদনা থেকে 


এ রহস্তোক্তি করেছেন। এই সাক্ষাতের" 


বহু পূর্বে স্বামীজীর প্রসঙ্গে তিলকের পত্রিকায় 
বেশ কয়েকবার ক্ষোভের সঙ্গে লেখ! হয 
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০০০10. বিবেকানন্দ-বিরোধীর্দের চরিত্র 
তিলক যথেষ্টই জানতেন, -সে-বিষয়ে তিনি 
তার কাগজে উল্লেখও করেছেন । এক্ষেত্রে 
তিলকের পক্ষে সেই বিশাল বেদনাময় 
ব্যক্তিত্বকে উক্ত পর্িপক উপদেশ দেওয়ার 


বিবেকানন্দ ও তিলকের শেষ সাক্ষাঁৎ 


৪৩৬৭ 


চালাকি কর! সম্ভব ছিল না। তিলক 
জানতেন, স্বামীঞ্শী আপস করার পানর নন, 
তিনি রাঁজনৈতিকও নন, তিনি উত্থানের 
বার্তা দিতে এসেছেন_তার বিরোধিতা 
থাকবেই সমকালে। এ জাতীয় মেসেজে 
একেবাব্ে সমকালে কার্যকর হয় না__-তা 
কার্যকর হয় যখন এ মেসেজের মধ্যে লালিত 
মানুষ সমাজের উপরে ঝাপিয়ে পড়ার অবস্থায় 
আসে। স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে স্বদেশী 
আন্দোলন ও পরবর্তী ক্বাধীনত। আন্দোলনের 
সময়েই বাংলাদেশ ও বৃত্ত ভারতবর্ষ 
ত্বামীজীর বাণীকে সত্য বলে প্রমাণ করেছিল । 
উপ্টোপক্ষে দেখি, এই সাক্ষাতের ৬ মাস পরে 
বিবেকানন্দের উপর শোকপ্রবন্ধ লিখে, তার 
কোনো কোনো বক্তবোর অন্ত তিলক নিজ 
প্রদেশে বিবেকাঁনন্দ-বিরোধাদের কাছ থেকে 





লেখা তিলকের সুবিখ্যাত স্ুবৃহৎ গীতারহস্যের ক্ষুত্র এক সারসংক্ষেপ ইংরেজীতে করেন 
জনৈক ভি এস যোশী। এই পুস্তিকার উপর প্রবুদ্ধ ভারত অগস্ট, ১৯১৬ আলোচনা করে । 
তিলকের মতামতকে যখাষথভাবে এ পুস্তিকা উপস্থিত করণ হয়েছে কিন! সে-বিষয়ে 
প্রবুদ্ধ ভারত ঈষৎ সংশয় প্রকাশ করে। তিলক অধৈগবাদী ছিলেন, যে-ব্যাপারটি উক্ত 
যোশীর পছন্দের নয়, তাও বল। হ্য়। 

তথাপি যোশী-উপস্থাপিত তিলকের মতের একটি অংশের প্রতিবাদ প্রবুদ্ধ ভারতের 
সম্পাদক করেছিলেন। তিলকের অভিযোগ ছিল, শঙ্করাঁচার্য নিজ মতের সমর্থনে গীতার 
মূল পাঠের অনুচিত ব্যাখ্যা করেছেন। সেকথার সত্যতা “কিছুটা স্বীকার ক'রে সম্পাদক 
বলেন, ও-বকম ব্যাপার শঙ্করাচার্য অতি অল্প ক্ষেত্রেই করেছেন। তাছাড়। কাল- 
প্রয়োজনও ছিল। বৈদিক অধবৈতবাদ্দের উপর যখন সর্বদিক থেকে আক্রমণ কর! হচ্ছিল্‌-_ 
মন ও বুদ্ধির বিশৃঙ্খলার সেই যুগে মূল ধর্মাধার কার! হবেন সেই প্রশ্নের মীমাংসার 
শহ্করাচার্য সন্ন্যাসাশ্রমের উপরে জোর দিয়েছিলেন। জন্গ্যাস এবং কর্মযৌগের মধ্যে তিলক 
যে ভেদরেখা টানতে চেয়েছিলেন, প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদক তাঁতেও আপত্তি করেছিলেন । 
সার মতে, শঙ্করাচার্য কর্মবিরতি চেয়েছিলেন, একথা সত্য নয়। ভারতের ইতিহাসের 
প্রধান এক কর্মবীর শঙ্কব্রাচার্য_তিনি কর্মবিকতি দিলেন? .কোন্‌ আধুনিক দেশপ্রেমিকের 
জীবন তাঁর থেকে কর্মমস্র?-_ সম্পাদকের প্রশ্ন । অবতারদের নি রস্তর কর্মময় জীবনের 
কথা বাদ দিয়ে, সন্স্যাপীদের আীবন পর্যালোচনা করলেও দেখ! যাবে, তাদের মধ্যে চার 
প্রকার ফোগেরই পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে--সম্পাঙক দাবি করেছিলেন । 

কিন্তু সত্যই কি তিলক শক্করাঁচার্যকে কর্মত্যাগের আরর্শ প্রচারকরূপে ভেবেছিলেন? 
এই প্রবন্ধের শেষাংশে আমরা! স্বামীজীর দেহাস্তের পরে তার বিষয়ে তিলকের লেখাপ্রবন্ধে 
তো? শক্ষ রাচার্ধকে প্রচণ্ড কর্মর্বীর দূপেই দেখি |! 


৪৬৮ উদ্বোধন [ ৮১তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


অত্যন্ত গঞ্জনা লাভ করেছিলেন। সেকথ। কলকাতা পর্যন্ত ট্রেনে তিলকের সঙ্গে আসেন, 
অস্ত্র বলেছি । [ “বিবেকানন্দ ও সমকালীন বেলুড়েও তিলকের সঙ্গে যান। এঁর সংক্ষিপ্ত 
ভারতবর্ষ+ তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২১৭-২০ ] স্থৃতিকথা ভাবগীস্তীরধপূর্ণ। ইনি লিখেছেন £ 
বেদান্ত কেশরীর বিবরণে স্বামীজীর সঙ্গে প্আমাদের সকলকে অভার্থনা জানাইরা 
তিলকের রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনার স্বামীজী আমাদের আশ্রমে লইয়া গেলেন। 
কথা নেই--তা কিছু আছে দেশপাণ্ডে আমরা ছুঞ্জ ও ফল গ্রহণ করিলাম। তারপর 
বিবরণে । ভঃ ভৃপেন্্রনাথ দত্তের লেখান্স আকর্ষণীয় আলোচনা হইল | তাহার মুল্যবান 
এবিষয়ে অল্প সংবাদ পাই: “অংশ মলে আছে। ম্বামীজী প্রধানতঃ 
“এই প্রসজে একটি ঘটনা আমার [ডঃ বপিলেন, “আমরা পরপদানত | আমাদের 
দত্তের ] মনে পড়ছে । ১৯২৫ খ্রীঃ গৌহাটিতে রাজট্নতিক কার্ধাবলীকে আত্মনির্ভর হইতে 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনকালে হইবে । আমাদের পদ্ধতি হইবে ধ্বংসাত্মক 
পুনার চিত্রশালা! প্রেসের বন্থকাকা আমাকে [| প্রতিরোধাত্মক ?]। তাহা এমন হইবে 
বলেছিলেন, দ্বামীজী যখন বাশগঙ্গাধর যাহাতে আমাদের শাঁসকগণ হাটু গাড়ি 
ভিলকের গৃহে অতিথিরূপে বাস করেছিলেন নতি স্বীকার বাধ্য হয়।”” 
(তিনি তখন অন্ত নামে পরিচিত ছিলেন ), ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবহার 
তখন তাদের মধ্যে আলোচলাকালে বস্কাকা সঙ্বন্ধে শ্বামীজীর প্রায় শেষ কথা এথালে 
উপস্থিত ছিলেন । সে সময়ে তিলক বনে- আমন পেলাম। স্বামীজীর জীবণাতে 
ছিলেন যে, জাতীয়তাবাদের জন্য তিনি বিনায়ক বিষুণ রানাডের এই তথ্যের গুরুত 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কাজ করবেন, এবং ন্বীকৃত হওয়া! উচিত। এইকালে এই জাতীয় 
স্বামীজী কাজ করবেন ধর্মীয় ক্ষেত্রে।” [*শ্বামী কথা স্বামীজী নান! জনকে বলেছেন। 
বিবেকানন্দ” পৃঃ ২০৩ ]। তখনি ব্যাপক সশস্ত্র বিপ্লব সম্ভব কিনা, সে- 
বেশি কথার প্রয়োজন নেই, স্পষ্টই বোঝা বিষয়ে তার মনে যদিও কিছু দিধা ছিল, কিন্তু 
যায়, ডঃ দত্তর স্থতি প্রতারণা, করেছিল । নির্ভয় সংগ্রাম যে চাই, সে-বিষয়ে কোনো 
বহ্ছকাক1] ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিশকের বাড়িতে দিধাই ছিল না। আবেদন-নিবেদন নয়-_ 
বিরেকানন্দতিলক আলোচনার কথা বলেন সক্রিয় প্রতিরোধ-হিংসা বা অনভিংগা, যে 
. দর্দবলেছিশেন ১৯০১ ডিসেম্বর বা ১৯০২ পথেই হোক । ঢাকায় তরুণদের এইকালেই 
জানুয়ারীতে বেলুড়ে উভয়ের আলোচনার তিনি স্বাধীনত1 সংগ্রামে অংশ নিতে উত্সাহ 
কথা । বস্কাঁক এ সময়ে তিঙ্গকের সঙ্গে দিয়েছেন, জাতিকে জাগাতে বোমার দরকার, 
কলকাতায় এসেছিলেন, তা তিলকের এমন কথাও নাকি বলেছেন। এসব তথ্য 
জীবনীতেই [প্রধান ও ভগবত রচিত ] পাই । ভ: তৃপে্রনাথ দত্বের গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়। 
বিবেকানন্দ ও তিলকের রাজনৈতিক বিপ্লবী হ্মচন্্র ঘোষ ব্যক্তিগত আলাপেও 
আলোচনার বিষয়ে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সংবাদ একথা আমাদের বশেছেন। অন্থ সত্র থেকেও 
দিয়েছেন তিলকের আর এক সহযাত্রী তাপাই। রানাভে-প্রঙ্ত বিবরণ তাই ত্ব- 
বিনায়ক বিষণ রালাডে। ইনি নাগপুর থেকে 'কপোলকল্পিত কিছু নয়। 


আর্বিন, ১৩৮৬ ) 


তবে শ্বামীজী এই ধরনের কথা উপযুক্ত 
পাত্র ভিন্ন বলতেন না। বিনায়ক রানাডে 
যথার্থ ই লিখেছেন £ 
গ্বামীজী জানতেন, বলবস্ত রাও তিলকই 
একমাত্র মানুষ যিনি উপরে-কধিত ধারাছ্ 
কার্ধাবলী চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন |, 
৪ 


বিবেকানন্দ তিলকের শেষ সাক্ষাতের" 


প্রসঙ্গ এখনে শেষ হয়নি। এখানে একটি 
প্রশ্ন উঠবার কারণ ঘটেছে-__এইকালে উভয়ের 
মধ্যে কবার সাক্ষাৎ ঘটেছিল? বেদাস্ত 
কেশরীর ও দেশপাণ্ডের বিবরণ এবং বিনাঁয়ক 
রানাডের স্বতিকথা--সকল ক্ষেত্রেই দেখি, 
মাত্র একবার সাক্ষাতের কথাই আছে? 
এবং আলোচনাকাশে সকলে উপস্থিত 
ছিলেন । ন্বাধীজীর ইংরেজী জীবনীতে 
তিলকের সঙ্গে মঠ-প্রাঞ্গণে স্বামীজীর পায়চারি 
কএতে-করতে দেড় ঘণ্টা আলোচনার কথ! 
আছে। একাধিক সাক্ষাতের উল্লেখ সেখানে 
নেই। কিন্ত মহ্েত্দ্রলাথ দত্তের গ্রন্থে ভিগ্ল 
সংবাদ পাই। মহেক্রুনাখ দত্ত কর্তৃক 
পরিবেশিত অনেক অজ্ঞাত চমকপ্রদ সংবাদের 
সমর্থন আমর সমকালীন তথ্যস্থত্র থেকে 
পেয়েছি বলে, তার কথা বিনা বিচারে উড়িয়ে 
দিতে পারি না। আগেই বলেছি, মহেক্্রনাথ 
তিলকের মঠে আগমনের বিষয়ে সংবাদ 
জেনেছিলেন ন্বামী প্রেমানন্দ ও স্থামী 
নিশ্ক্লানন্দের | বিবেকানন্দের মরাঠি শিক ] 
কাছ থেকে ।, নিশ্য়ানন্দের কথিত বিবরণ 
এই £ 

«এক বৎসর কলকাতায় কংগ্রেস 
হয়েছিল । সেই উপলক্ষে তিলক কলকাতায় 
এসেছিলেন। স্বাসীজীর শরীর অস্থস্থ থাকার 
ভার সঙ্গে সাধারণ লোকের সাক্ষাৎ কর! 


বিবেকানন্দ ও তিলকের শেষ সাক্ষাৎ 


৪৬৯ 


নিষিদ্ধ ছিল। তিলক একদিন পরা 
নৌকা করে এসে মঠের দক্ষিণ অংশে 
বেলতপার দিকে নৌকা লাগিয়ে উঠলেন, 
এবং নিজের নাম-লেখ। একখান! কার্ড একটি 
বুদ্ধ সাধুকে দিলেন, যাতে স্বাঁমীজী শীত্র ভার 
আসবার খবর পান। বৃদ্ধ সাধুটির বিবেচনা" 
শক্তি কোনো বিশেষ কারণবশতঃ একটু ভিন 
প্রকারের ছিল। তিলক মঠে দীাড়িয়ে 
রইলেন! বৃদ্ধ সাধুটি মঠ-বাড়ির এদিক-ওদিক 
ঘুরে তিলককে বললেন--শ্বামীজীর শরীর 
অন্ুম্থ, তিনি এখন সাক্ষাৎ করবেন না। 
তিলক অতি বিনীতভাবে বললেন, আচ্ছ1, 
হ্বামীজীকে সময়মতো! কার্ডখানি দেবেন। 
এরষ্ট বলে তিনি নৌক] করে চলে গেলেন। 
সন্ধ্যার পর স্বামীজী নীচে নামলে বৃদ্ধ 
সাধুটি ডাকে কার্ডধানি দিলেন। স্থামীর্জী 
কার্ডে তিলকের নাম দেখে ব্যত্তসমন্ত হয়ে 
জিজ্ঞাসা করলেন, তিশক কোথায়? বৃদ্ধ 
সাধুটি বললেন, সে ব্যক্তি অপরাহ্রে 
এসেছিলেন, এখন চলে গেছেন। স্বামীজী 
কুদ্ধ হয়ে উঠলেন, «বং নানাতকার ভৎ্সনা 
করতে লাগলেন। শেষে আমাকে খলতে 
লাগলেন, তুই তে? দরাঠি, তুই তো তিলককে 
জানিস, তুই কেন এশামাকে থবর দিসনি ? 
তারপর ম্বামীজী নিজের হাতে কৃখশি 
তিলককে একখানি পত্র দিলেন এবং বক্ষ, 
সাধুটিকে আদেশ দিলেন, তোমার শান্তি- 
স্বরূপ এই চিঠি নিয়ে হাওড়া গিয়ে ভাকঘরে 
দিয়ে আসতে হবে। ম্বামীর্জী মহা ক্রুদ্ধ 
হয়েছেন, আদেশ পাপন করতেই হবে ।'*' 
'তিলক পত্র পেয়ে ছ' একদিনের ভেতর 
মঠে এলেন। মঠ বাড়ির দক্ষিণ দিকের মাঠে 
পায়চারি করতে-করতে শ্বামীজীর সঙ্গে 
নালাপ্রকার কথা কইতে লাগলেন । সেখানে 


৪৭৩ 


কারও যাওয়ার আদেশ ছিল না। দূর থেকে 
আকারে-ইজিতে বোঝা! গৌঁল যে, শ্বামীজী 
উত্তেছ্ধিত হয়ে মাথা ও হাত নেড়ে কথা 
কইছেন, আর তিলক ধীর ও শাস্তভাবে 
সেইসব কথা গুনছেন। কিন্তৃকী কথাবার্তা 
হয়েছিল তা আমরা কেউই বিশেষ কিছু 
জানি না। 

তিলক আগে শুধু মরাঠা দেশের 
ব্রাঙ্ষণঙ্গের অন্ত নানা চেষ্টা করেছিলেন । 
স্বামীজী বুঝিয়ে দিজেন যে, একটা জাতিকে 
তুলতে হলে জাতের মাত্র একটা অংশ তুললে 
চপবে না। গরীব, ছুঃখী, নিয়শ্রেণীর 
সকলকেও না তুললে জাত উঠবে না। 
ত্বামীজীর সংস্পর্পণে আসা অবধি তিঙ্গকের, 
মনোভাবের পরিষর্তন হল। তিনি নিয়শ্রেণীর 
লোকদের অন্তও নানাগ্রকার প্রচে্টা করতে 
লাগলেন । [খামীআীর সংস্পর্শে আস! 
অবধি লোকমান্য তিলকের মনোভাবের 
যে অনেক পরিবর্তন হইয়াছিল, এই কথ! 
লিশ্চপ্ানন্দ বারংবার বলিতে লাগিলেন। ] 
বাঁধ! হউক তিলক মাঝে-মাঝে মঠে আসতেন 
ও শ্বামীজীর সহিত তার নানা বিষয়ের 
আলোচনা হত। 

“লোকমান তিলক মঠে এসে ঘনিষ্ভাবে 
মেশামেশি করতেন ।'*.'একদিন অপরাহে 
তিচ্চক এসে মোগলাই চা তৈয়ার করলেন। 
“র্দায়ফল, জআানুত্রী, ছোট এলাচ লবঙ, 
জাফরান ইত্যাদি বছবিধ দ্রব্য দিয়ে একটা 
সিদ্ধজলের কাথ তৈয়ার করলেন এবং সেই 
সিদ্ধজলের কাথে চা, ছুধ ও চিনি দিয়ে 
মোগলাই চা করলেন। এক হাণ্া চা 
কয়েছিল। তিলক বললেন, “এঁক বাটি করে 
চা খাবেন, বেশি খাবেন না চা 


পান করতে সুম্বাছ হয়েছিল। এজন 


উদ্বোধন 


“তিলকের কথা 


[৮১তম বর্ষ-_৯ম সংখ্যা 


অনেকেই দুঃ তিন বাটি খেতে ইচ্ছা প্রকাশ 
করলেন । কিন্তু তিনি বিশেষ রে বললেন, 
পাগা-নন্ধ চা তো রইল, পরে দরকার হয় 
তো খাবেন।৮ চা এত উগ্র হয়েছিল যে, যত 
সময় ধেতে লাগল ততই শরীরের ভিতর 
উষ্ণত! প্রবল হতে লাগল, দিতীয়বার চা পান 
করতে কারো! ইচ্ছা! রইল না। [লোকমান 
বপশিতে-বলিতে স্বামী 
নিশ্চয়ানন্দ মহা উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন। ]: 
[ “লিশ্যয়ানন্দের অন্ুধ্যানত পৃঃ ১২-১৪১, 
মহেন্দ্রনাথ দত ]1 

প্রত্যক্ষদর্শীর একটা সঙ্গসীব বিবরণ 
পেলাম। এতে পুর্বে উদ্ধৃত বিবরণগুলির সঙ্গে 
প্রধান পার্থক্-_তিলকের একাধিকবার মঠে 
আগমন-সংবাদ এতে আছে। দুতনতর 
নির্ভরযোগ্য তথ্য ন1! পেলে বিষয়টির সুনিশ্চিত 
মীমাংসা হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এখানে 
ব্যাখ্যারপে বলা! যেতে পারে--তিলকের 
সঙ্গীর তিলকের একাধিকবার মঠে আসার 
কথা না! জানতে পারেন, কারণ তিলক যদি 
বিশেষ প্রশ্নোঞলে মঠে গিয়ে থাকেন গোপনেই 
ধাবেন। আর পরবর্তা কালে তিনি সেই 
গোপন সাক্ষাতের কথা বলার প্রয়োজন মনে 
করেননি। অপরপক্ষে  মরাঠি সন্গ্যাসী 
নিশ্চক্লানন্দের কাছে মরাহি-শ্রে্ তিশংকর 
আগমন অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল, তাই 
তিনি সেই সময়কার ঘটনা বিশ্বৃত হননি, এবং 
মঠে তিলকের ঘরোয়। আচরণের খুঁটিনাটি- 
গুলি মনে রেখেছিলেন। তিনি যে-রকম 
বিস্তারিত বর্ণনা দিয্সেছেন/। তাতে সেগুলি 
ভিত্বিহীন না হওয়াই সম্ভব । 

৫ 

গিরিজাশক্ষর রায়চৌধুরীর লেখায় উক্ত 

সাক্ষাৎকারের আর একটি চিত্র ঃ 


আশ্বিন, ১৩৮৬ ] 


“এবার ডিসেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেস। 
কংগ্রেস হইতে.কতিপরু সদশ্ত। বিশেষতঃ মিঃ 
তিশক, ধূপিপায়ে বেলুড় মঠে ম্বামীআীর 
সহিত সাক্ষাতে আসিলেন। ঠাকুরঘর হইতে 
পূজা শেষ করিয়া ম্বামীজী অবতরণ 
করিতেছেন, এমন সময়ে তিলক-মহারাজকে 
পুরোভাগে রাখিয়া সদস্কেরা জোড়হন্তে 
দণ্ডায়মান। স্বামীআী দেশাত্মবোধের বাণী 
বজগভীর খবরে নিনাদদিত করিলেন।” 

এই বর্ণনার উৎস কী, শিরিজাশঙ্কর 
আানানলি। তিলিকি কোলে! প্রত্যক্ষদশীর 
কাছে শুনে দিখেছেন ? 

এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদর্শীর আর একটি ক্ষুদ্র 
বর্ণনা কিন্ত আমরা পেয়েছি। 
ডঃ ভূপেন্ত্রনাথ দূ্তকে লিখে পাঠিয়েছিলেন : 

“বেলুড় মঠে তিলক ম্বামীজীর সম্মুখে 
যুক্ত-করে দাড়িয়েছেন এবং দামোদর হি 
চাপেকরের কথ! বলিতেছিলেন। সেদিন 
আমি মঠে উপস্থিত ছিলাম এবং ইহা স্বচক্ষে 
দেখিয়াছি ।? ৪ 

কুমুদবন্ধু সেন ২২.১.৫৭ তারিথে স্বামীজীর 





বিবেকানন্দ ও তিলকেন্শেষ সাক্ষাৎ 


কুমুদবন্ধু সেন 


৪ শ১ 


পৈতৃক বাদভবনে স্বামীজীর জন্মোৎ্সব-স্ভার 
বিবেকানন্বতিলক সাক্ষাৎকারের বিষয়ে 
বিশদ বিবর্ণ দেন বলে ।ডঃ দত্ত জানিয়েছেন । 
ত্বামীজী [আলোচনাকালে ] লোকমান্ঠ 
তিলককে জিজ্ঞাসা করেন, কেন চাপেকরদের 
মৃতি প্রতিষ্ঠা করে পুজা হচ্ছে না 1/* 

বিবেকানন্দ-তিলকের এই শেষ সাক্ষাৎ 
প্রসঙ্গে সব শেষে উদ্ধত করতে পারি বিনায়ক 
রাঁনাডের সংযত কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বর্ণপাটিকে : 

“বলবস্ত রাও তিলক এবং আম! দ্শ- 
বার জন দক্ষিণী গঙ্গ। পার হুইকা মঠভূমিতে 
অবতরণ করিলাম। বশবস্ত পাওকে ত্বামীজী 
অভ্যর্থনা করিতে আদি হাত ধরিয়া নৌক! 
হইতে নামাইলেন। তারপর তাহাকে শ্বামীআী 
বুকে জড়াইয়া ধর্রিলেন। উভয়ের নঙ্কন হইতে 
আনন্াশ্ত গড়াইয়া পড়িল। আমন 
ভাবিলাম, ইহা বাংলা ও মহারাষ্ট্রের মিলন |” 

প্রায় আশি বছর পরে আজ আমরা 
জেনেছি__এ মিলন শুধু বাংল! ও মহারাষ্ট্রের 
ন্য_-ভারতের আস্মশক্তি ও প্রাজ্ঞ কর্মশক্ষির 
মিলনও বটে। 


৪ “স্বামী বিবেকানন্দ, পৃঃ ২০৪, ডঃ ভূপেন্্রনাথ দত্ত। 
£ কুমুদবন্ধ সেন.তিলকের বিবেকানন্দ-অন্গরাগের আরও সংবাদ দিয়েছেন। 


বেদান্ত কেশরী পত্রিকান্র অগজ্ট ১৯৪৮ সংখ্যায় পশ্যারমী বামকষ্ণানন্? প্রবন্ধে--১৯০৫ সালে 
বোশাই শহরে প্রথম প্রকাশ রামকঞ্-জন্মোৎ্সবের বিবরণ তিনি দেন। উদ্চোক্তাদের মধ্যে 
ছিলেন প্রীরামরুফ-শিল্ত কালীপদ ঘোষ এবং লেখক কুমুদবদ্ধ সেন। তিলকেয় আইন- 
জীবী। বন্ধু, মিঃ সেটলুর (বিবেকানন্দের পরিচিত এবং উৎসাহী অন্রাগী ) এই উৎসবে 
বিশ্যে স্হযোপিত! করেন। স্যার বালচন্দ্র কৃষ্ণ প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিগণ কাওয়াসজী 
জাহালশীর হলে অনুষিত সভায় যোগদান করেছিলেন । | 


এই সভায় যোগদানের নন্ত তিলককে অহরোধ জানিয়ে কুমুদবন্ধু 'পত্র লেখেন। 
গুরজাবাদ থেকে তিলক উত্তরে বলেন (২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৫), তিনি অন্য কাজে বিশেষ 
ব্যস্ত থাকায় সভায় যোগদান করতে সমর্থ নন। তিনি পত্র শেষ করেন এই বলে, 
4911) 00৩5 2158161 2100 06 50011] 815 10610 10, 10181) 6805500 0৬ 1069 806 [যু ভা 
8৮0: 9809659 €0 ০1 00050706136, 51111511055 005 0011 55100008109, 

এর অল্পমিন পরে স্বামী রামকষ্ণানন্দ উদ্ভোক্তাদের আমন্ত্রণে বোশ্বাইয়ে বক্তৃত 


৭৭ 


স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে 
তিলক কোন্‌ ধারণাসহ পুনায় ফিরে গিয়ে- 
ছিলেন-_ তা প্রকাশিত হল কয়েক মাস 
পরেই । শ্বামীজীর দেহান্তে কেসরী পত্রিকার 
স্বামীজীর চিত্রসহ একটি দীর্ঘ শোকশ্রবন্ধ 
শিখলেন তিলক | প্রবন্ধের তলায় লেখকের 
নাম ছিল না, কিন্ত এটি তিল্গকেক্সই রচনা! 
এটি গার রচনাবলীর অন্তভূক্ত হয়েছে, এবং 
প্রামাণা জীবনীকারেরা এটিকে তিলকের 
লেখা বনেই জানিয়েছেন । প্রবন্ধমধ্যে 
তিলক স্বামীজীীর জীবন ও কর্মকাণ্ডের মুক্ত 
বন্দনা করেছিলেন। এই বন্দনা করবার 
সময়ে তিশকের মতো স্থিতধী পুরুষ নিশ্চয় 
অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করেছিলেন, কারণ এর 
মধ্যে তিনি বিবেকানন্দকে নব শঙ্করাচার্য বলে 


উদ্বোধন 


[৮১তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


চিহ্নিত করেছিলেন, যা করার দাত্রিত্ব 'ছিল 
স্থগঙ্গীর, বিশেষতঃ স্ব-প্রদেশের ব্রক্ষণশীপ 
সমাজের কাছে। বিবেকানন'-বিরোধীদের 
চেহারা তিলকের যথেই্টই জানা ছিল। এই 
লেখার জন্য লমাঅ-সংস্কারকদের পক্ষ থেকে 
তিলককে কটু সমালোচনা] করা হয়, [ সমাজজ- 
সংস্কারকদের শঙ্করাচার্ধ-গ্রীতি, বিচিত্র ব্যাপার 
বটে 1]--একথা আগেই বলেছি, তবু 
তিলক লিখেছিলেন, কারণ ধাকে ভারতের 
নব শঙ্কত্রাচার্ধ বলে যনে করেছেন, ভার 
শোকান্তরে শ্রেষ্ঠ নমস্কার জানানোর পবিত্র 
কর্তব্য পাঁপন না] করা ক্কার পক্ষে সম্ভব ছিল 
লা। 

সেই লেখাটি অনুবাদে উপস্থিত করছি। 
এর মধো অন্ধ তথাত্রান্তি আছে, যা 
উ্রকাঁলে অব্বীভাবিক নয়। 


শ্রীন্বামী বিবেকানন্দের চিরসমাধিতে প্রস্থান 

সহত-দহস্র হিন্দু, হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ধাহাদের শ্রদ্ধা আছে, তাহারা স্বামী বিবেকানন্দের 
দেহাস্তের সংবাদে শোকার্ত না হইয়া পারিবেন না। স্বামী বিবেকানন্দ গত শুক্রবার 
কল্পিকাতার নিকটবন্ভী বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করিয়াছেন। শ্বিবেকানন্দ স্বামীর নাম 
জানে না এমন হিন্দু আছে কিনা লন্দেহ। উনবিংশ শতাব্দীতে জড বিজ্ঞানের অদ্ভূত 
উন্নতি হইয়াছে । এই পরিস্থিতিতে পাশ্চাত্য পশ্তিতগণের্ নিকট সহত্র-সহক্র বৎসর ধরিয়1 
ভারতবর্ষে যে-অধ্যা্মবিজ্ঞান বর্তমান আছে তাহার অপূর্ব স্ববপ ব্যাধ্যা করিয়া সে-বিষয়ে 
শ্রদ্ধা জাগরিত করা» সেইসজে ত্র অধ্যাত্মবিজ্ঞানের উৎসভূমি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সহাহভূতি 
রর 


শপ চি শাল পর ৯ মা এ সর 


করতে আসেন। “বালগঙ্গাধ্র তিলক, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ-গ্রদত্ত চারটি বক্তৃতার একটিতে 
সভাপতির ভাষণে কুমুদবন্ধু লিখেছেন] ম্বামী রামকৃষ্ণানন্দ এবং বোঘাইজের জনগণের 
উদ্দেশ্যে সোনে একটি সঙ্গ্যাসী-পরিচালিত ব্বামকৃ্। মঠ স্থাপনের জন্ত বিশেষ অনুরোধ 


করেন। 


এমন-কি তিনি কেসরীতে প্রধান সম্পাদকীয় বুচনায় বলেন? কলিকাত। ও 


মাদ্রাজের মতে] বোশ্বাইতেও মিশনের একটি কেন্দ্র থাকা উচিত। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের 
উপস্থিতিতে একটি কমিটি গঠিত হয়, যার সভাপতি হন স্যার বাশচন্দ্র কচ * সেক্রেটারি-_ 
ডাঃ বৈগ্ভ; কয়েকজন বাঙালীসহ বোহাইয়ের বিখ্যাত কিছু নাগরিক কমিটির সবস্য। 
তিলককে সভাপতি হবার অন্ত অছুরোধ কর] হয়। তিনি অন্বীকার করেন এই বলে-_ 
তিনি রাজনৈতিক কমী, ভার নাম থাকলে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হবে। সাদস্ত না হয়ে, 
বাইরে থেকে তিনি আর্ধক সাহায্য করতে পারবেন ।+ 
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আশ্বিন, ১৩৮৬ ] বিষেকানন্দ ও তিলকের শেষ সাক্ষাৎ ৪৭৩ 


সৃষ্টি করা--অল্প শক্তির কান্গ নহে। ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের প্রবাহ 
এমনই ভ্রতগতিতে বিস্তারশাভ করিয়াছে যে, তাহার বিরুদ্ধে দাড়াইয়! তাহাকে বিপরীত- 
মুখী করিতে হইলে অসাধারণ সাহস ও অসাধারণ প্রতিভার প্রয়োজন। স্বামী 
বিবেকানন্দের পূর্বে খিক্নজফিক্যাশ সোসাইটি এই কাক আরম্ভ করিয়াছিল । কিন্তু ইহা 
অবিসংবাদিত সত্য যে, স্বামী বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম ইহার বিরুদ্ধে কিন্দুধর্সকে তুলিয়। 
ধরিষ্াছিজেন । আমাদের শিক্ষ-গ্রতিষ্ঠানের আধুনিক শিক্ষাব্যবন্থ। নিছক যুক্তিনির্ভর । 
ইহ ছাত্রকে ধর্মচিন্তা হইতে দূরে সক্াইয়া রাখে । শুধু তাই নয়, অখিকস্ত তাহা নিজ 
ধর্মসহ সকল ধর্শের কুৎস! করিতে উৎসাহিত করে। যৌবনে স্বামী বিবেকানন্দেরও একই 
প্রবণতা ছিল। ন্বামীআী পূর্বাশ্রমে বঙ্গদেশীয় । তাহার বর্তমান বয়স ৩৫ বা ৪*। বৎসর 
কুড়ি পূর্বে ভীহার শিক্ষাজীবন শেষ হয়। ইহার দ্বারাই বোঝা ধায় সেইসময় তাহার 
মনোভাব কিরূপ ছিল, কারণ কণিকাঁতা বা পুনা বা বোস্বাই__পকল স্থানেই ইংরেজী 
শিক্ষার প্রকৃতি অভিন্ন। জ্বামীআীর পূর্ব-নাম নরেন্দ্রনাথ সেল [দত্ত], তিনি জাতিতে 
ক্ষত্রিয় । কখিত আছে, বাল্যে এক জ্যোতিষী তাহার কোণঠী দেখিয়া কাকার মাতাকে 
বলিক়াছিলেন, এই বালক কোনোদিন বিবাহ করিবে না। ১৮ৰা ১৯ বংসর বয়সে তিনি 
কণপিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে বি-এ পাপ করেন । সেইসময় হইতে ভাঙার মনে বেদান্ত 
দর্শন সম্বন্ধে আগ্রহের হুত্রপাত হয়। তাঁহার পূর্বে তিনি নাশ্তিক ছিলেন। বিভিন্ 
ধর্মাচর্যের সঙ্গে আলোচনাকাঁলে তিনি প্রশ্ন করিতেন-_-আপনি কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেল? 
এই প্রশ্পের বার! তাহাদের বিব্ত করিয়া দিতেন। কিন্তু যখন হইতে তিনি শ্রী স্বামী 
রাঁমকষ। পরমহংলের সংশ্রবে আদিলেন, তখন হইতে তাহার মনোজগতে 
পরিবর্তনের চন! হইল, এবং পর্রিশেষে তিনি কাহার শিষ্ক হইয়া দাড়াইলেন। 
শ্ীরামরূঞ্ষ পরমহংসের আীবন স্বপরিচিত--সে জীবনকথা ম্যাক্সমূলার দ্বার" 
লিখিত হইয়াছে । ১৮৮৬ ত্ীষ্টান্ছে রামকু্ণ পরমহংসের দেহাবসান হয়। ভার শিষ্পগণ 
জন্গণের মধ্যে অছৈততত্ব প্রচারের ছারা তাহার ভাব প্রচার কত্বিতে ৩%ঃ 
করেন। ত্বামী বিবেকানন্দ ভীকাদের সহিত এই কাজ্জে যোগদান করেন এবং আমেরিক1- 
বাসীদের অধৈতসিদ্ধাস্তের সহিত পরিচিত করান । প্রথমে স্বামীজী ভারতের নানা স্থানে 
এবং হিমালয়ে কয়েক বৎসর পরিচয় গোপন করিয়া! সি্ধ মহথাপুক্ষষগণের সন্ধানে পরিস্বৃমণ 
করেন। এই পরিব্রাক্ষক অবশ্থাস্ম তিনি ১৮৯১-৯২ খ্রীষ্টাব্দে পুনাক়্ আসেন । পুনা হইতে তিনি 
মহাবালেখরে যান। সেখান হইতে যান বেলগাও, খারওয়াদ, মাত্রা ও রামেশ্বর | 
তাহাকে আমেরিকায় প্রেরণের অভিপ্রায় মান্রাজেই দাগে ; সেখানকার শোকের অর্থ- 
সাহায্যেই তিশ্রি আঙ্েরিক1 যাল। ১৮৯৩ প্রীষ্টান্সে চিকাগো প্রদর্শনীর সময়ে সেখালে 
সর্বধর্মের এক বিরাট সভ]1 হইয়াছিল । সেই ধর্মসভায় হিন্দুধর্মের অধ্বৈতবাদের শেষ্ঠত্ব- 
প্রতিষ্ঠার সমুদয় গৌরব স্বামী বিবেকানন্দের । ধর্মমহাঁসভার পরে কয়েক বৎসর 
আমেরিকায় থাকিয়া তিনি সেখালে অধৈতসিদ্ধান্ত প্রচার করেন। এই কানক্ধ চানাইবার 
অন্ত তিনি সেখানে মঠ প্রতিষ্ঠা! ও শিক্পগ্রহণ করিয়াছেন । আমেরিক] বর্তমানে সর্ব শান্তর ও 
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মতের সম্মেলনতূমি হইয়া ধীড়াইয়াছে। এহেন দেশে অসাধারণ পুরুষ ভি অছৈতের 
আলোচনা ও প্রতিষ্ঠা ঘটানো সম্ভব নহে, বিশেষতঃ যেখানে খ্রীষ্টান মিশনারিরাপ্দদলে 
উপস্থিত । ম্বামী বিবেকানন্দের মতে, ভারতের হিন্দুদের মধ্যে “হিন্দুত্ব” বা হিন্দুধর্মই 
একমাত্র সংযোগহথত্র এবং হিন্দুধর্মের মতসমুহ এমনই মহান যে, উনবিংশ শতাব্বীর শেযাধেও 
সেই মতগুলিকে কেবল ভারতে নয়, পৃথিবীর অন্তত্রও প্রচার করা স্ব । আজহিন্দুর 
বদি কিছু খাকে এই ধর্মই আছে। যদি সে ধর্মত্যাগ করে তাহা হইলে সে নিজেকে 
জগতের কাছে ত্বণা ও উপহাসের পাত্র করিয়া তুলিবে। “হিন্দুধর্ম কী, তাহা সঠিকভাবে 
জানো, তাহার নীতিগুলির অনুশীলন করো, শাস্ত্রের কষ্টিপাথরে সেগুলি যাচাই করো, 
এবং সেইসকল ধর্মনীতিকে সমগ্র জগতে বিস্তার করিয়া নিজ নাম ও নিজ দেশের নামকে 
অক্ষয় করো ।” এইসকল কথা তিনি বহুবার বলিয়াছেন। তিনি বলেন, ভক্তি নিশ্চয় 
ধর্মের প্রধান লক্ষণ, কিন্তু অছৈতজ্ঞানের সহিত যুক্ত না হইলে ধর্ম পঙ্গু হইয়া যাইবে । ধর্স 
সম্বন্ধে কিছু বলিলেই তিনি এই কথাগুলির উপর জোর দ্িতেন। তিনি কখনো 
খ্ী্টানদের ধর্মত্যাগ করিতে বলেন নাই । তিনি বলিতেন, “তোমর। নিশ্চয় গ্রীষ্টের উপাসন! 
করিবে, কিন্তু যেহেতু দার্শনিক সিন্ধাস্তে তোমাদের ধর্ম দুর্বল তাই তোমরা তোমাদের ধর্মের 
মধ্যে আমাদের অদৈতসিদ্ধাস্তকে গ্রহণ করো । তোমাদের আচার্ষগণ অবশ্ত অদবৈততত্ 
সম্বন্ধে অবহিত থাকিয়াই তোমাদের ধর্মনীতি রচনা করিয়াছেন। সংক্ষেপে, জ্ঞানযোগ, 
কর্মযোৌঁগ বা বাজযোগ--সত্যধর্মের বিভিন্ন পথম্বরূপ হওয়ার আন্ত অন্য কোনো ধর্মের সহিত 
তাহার বিরোধ নাই, তাহা সকলের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য । যাহাদের নিকট বংশ্পরম্পরায় 
এই জ্ঞান রহিয়াছে তাহাদের অবশ্ব-দারিত্ব এই জ্ঞানকে প্রচার কর1।” স্বামীজী সর্বসমর়ে 
এই উপদেশই দ্িতেন। হিন্দুকে ধর্মবিষন্ধে শিথিল-স্বভাঁব দেখিয়া! তাহার বেদনার সীম] 
ছিল না। তিনি ইহাও অনুভব করিয়াছিলেন যে, ধর্ম'জাগরণ ভিন্ন জাতি-জাগরণ সম্ভব 
নক, এবং তাহার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্ট! কৰিয়া গিয়্াছেন। আমেরিকান শিল্ত তৈয়ারী 
করিকসা। এবং অহৈত প্রচার করিয়া তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি প্রথমে সিংহলে যান, 
সেখান হইতে মান্রীজে। তারপরে কলিকাতায়। এবং তারপরে হিমালয়ের 
আলামাড়া-মঠে। সমস্ত যাত্রাকালে তাহার উপব্র অজশ্রধারে প্রশত্তি বধিত হইতে থাকে । 
কালে প্রদত্ত বত্ত তাবলীতে তিনি উৎসাহ ও উদ্দীপন! ঢালিয়? দিয়াছেন। হুগলা নদীর 
ধারে বেলুড়ে তিনি আমেরিকানদের অর্থসাঁকাষ্যে মঠ প্রতিষ্ঠ] করিয়াছেন । ধর্মনীতি 
প্রচার করিতে পারে এমন শিল্তধারা তিনি হৃষ্টি করিয়াছেন। মঠভূমিতে তিনি ীরামক্ু 
পরমঞ্ংসের সমাধিমন্দিরও নির্মাণ করিকাছেন । তাহার সহকারিগণ আলমোড়া হইতে 
প্রাবুদ্ধ ভারত' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ রুরিতেছেন। ১৮৯৬-৯৭ সালের ছুতিক্ষকালে 
পঞ্জাব রামকৃষ্ণ মিশনের কমিগণ ব্বাজপুতনাক্স পিয়। ছুঃস্থরা যাহাতে মিশনারিদের “কবলে না 
পড়ে তাহার ব্যবস্থা করেন। আ্ীবিবেকানন্দের ইচ্ছ। ছিল--ভারতের সবত্র প্রচারক 
প্রেরণ করেন! কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক কর্মী না পাওয়ায় তাহার অভিপ্রায় অপূর্ণ থাকে । 
কিন্তু তিনি কলিকাতা, আলমোড়া, আজমীর, মাদ্রাজ ও অন্তান্ত কয়েকটি স্থানে প্রচারক 


4 


আশ্বিন, ১৩৮৬ ] বিবেকানন্দ ও তিপকের শেষ সাক্ষাৎ ৪৭৫ 


নিয়োগে সমর্থ কইয়াছেন। আমেক্িকাতেও তাহার ছ' একজন শিল্প স্থায়ীভাবে বাস 
করিতেছেন । ১৯০০ ্রীষ্টাঝে প্যারিসে এক প্রদর্শনী হয়। স্বামী বিবেকাননা সেইকালে 
ফরাসি ভাষা শিক্ষা করিয়! সেখানে সমাগত ব্যক্কিদের মধ্যে ফরাসি ভাষায় বেদান্ত সঙ্থন্ধষে 
ব্তৃতা করেন। এইজপ্ তিনি সেখানকার সংবাদপন্রসমূধে বিশেষভাবে প্রশংসিত হন। 
বৎসরাধিককাল তিনি হৃদরোগে কই পাইতেছিলেন। আজাপানীরা তাহাকে তাহাদের 
আমন্ত্রণ জানাইয়াছিল। কিন্তু উক্ত অন্ুস্থতাঁর জন্য তিনি যাইতে পারেল নাই। গত 
শুক্রবার তিনি যথারীতি ভ্রমণ করিস্া ফেরেন। তারপর তিনি অন্বস্তিবোধ 
করিতে ধাকেন। একজন শি্ঘকে ডাকিয়া দেহত্যাগ করিব, এইকপ 
বলেন। তারপর তিনবার গভীর শ্বাস পইয়া তিনি উধ্বে' শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেন। আমর] যে ক্ষার পাইয়াছি, তাহা হইতে এই কথা জানিক়াছি | শ্বাসীজী যে 
এইভাবে ফৌবনেই দেহত্যাগ করিবেন-__ইহা দেশের পক্ষে অতীব হূর্তাগ্যের বিষয় । 
রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্পূর্ণভাবে “বন্ধনিষ্ঠ' ছিলেন, যেমন” ছিলেন দাক্ষিণাত্যের অকালকোট 
মহারাজ । শ্বামী বিবেকানন্দই নানা বহির্দেশে হিনুধর্সের মহিমা স্থাপনের গুরুভার গ্রহণ 
করিক়্াছিলেন। এবং তিনি তাহার পাশ্ডিত্য, বাগ্সিত, উৎসাহ এবং আত্মিক শক্তির 
দ্বারা উক্ত কার্ধকে- দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়া গিযাছেন। জনগণ আশাভরে বিশ্বাস 
করিয়াছিল যে, এই ভিত্তিক উপরে গঠিত সৌধের চুড়া শ্বামীজী স্বয়ং তাহার শ্রীহন্তে নির্মাণ 
করিক্সা যাইবেন। কিন্ত কাহার অকাল দেহত্যাগে সে আশা ধূলিসাৎ হইকাছে। 
ভ্বাদশ শতাবী পূর্বে শঙ্করাচার্বই একমাত্র মহা প্রাণ ব্যক্তি যিনি কেবল আমাদের 
ধর্মের শুদ্ধতার কথ। বলিগনা বান লাই, যিনি বঙ্গ মুখে বলেন লাই যে, এই ধর্ম 
আমাদের শক্কি ও জম্পদ, এই ধর্মকে পৃথিবীর সর্বত্র প্রচার কর! আমাদের পৰিজ্র 
কর্তব্য-_ভিনি তাহাকে কার্ষে পরিণতও করিয়াছিলেন। সেই একই জাতীয় 
মানুষ স্বামী বিবেকানন্দ, ঘিনি উনবিংশ শতাব্দীর শেবার্ধে আবিভূত্ত। কিন্ত 
তাহার কার্য এখনো অসম্পূর্ণ। সেই কার্য সমাপন করিবার জন্য তাহার শিল্তপগণ বা অন্ত 
সকলকে আমরা আহ্বান করিতেছি । যদি আমাদের কোনো! সম্পদ খাঁকে তাহা এই ধর্ম। 
আমাদের গৌরব পিক্লাছে,. স্বাধীনতা গিয়াছে, আর সব কিছুই গিয়াছে, শুধু 
আছে ধর্ম, বাঁক! অসাধারণ বস্ত । পৃথিবীর সকল সভ্য জাতির সহিত সংঘ্বাতের বিএপদ্ধে 
ইহা ধাড়াইতে পারিয়াছে_ইহাক শুদ্ধতা প্রমাণিত হইয়াছে । যদি এই ধর্মকে ত্যাগ 
করি তাহা হইলে আমরা ঈশপের গল্পের রত্বত্যাগী ষোব্বগের মতো উপচছ্থাসের পাত্র 
হইব। এখন এমন সমক্প আসিয়াছে যখন খেলি] বানারে প্রতিযোগিতা করিয়া আমাদের 
সম্পদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমীণ করিতে হইবে । সৌভাগ্যের বিষয় স্বামী বিবেকানন্দ সেই কাজ 
করিয়। গিয়াছেন। ঘদ্দি তিনি আরও কয়েক বৎসর বাচিতেন তাহা হইলে আমরা 
তাহার নিকট কইতে গমন কিছু শক্তি পাইতাম যাহা আমাদের একজাতি-ন্পে সংগঠিত 
করিয়| দিত। সন্দেহ নই যে, তিনি তাহার কর্ম অন্ুধা্ী মুক্তিলাভ করিযেন। কিন্ত 
ইহাও সত্য যে+তাহার পদাক্ক অজ্সরণ করিয়া, আমাদের উপর গ্তত্য দায় উদ্ধার করিয়া 


৪ 


উদ্বোধন 


[ ৮১তম বর্ব--৯ম সংখা) 


তাহার খণ পরিশোধ করিতে হইবে। ঈশ্ববের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের 
মধো শ্বামীজীর ভাবধার] অব্যাহত রাখেন, যাহাতে আমন প্রাচীল খধিগণের আধুনিক 
বংশধরগণ, অছৈততত্বের সকল বস্তুকে জীবনে বরণ করিধার গৌয়ব অজন করিতে পারি । 
স্বামীজী আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে আমরা তাঁহাকে ছই-তিনবার পুলা 
আসার অন্থরোধ আানাইয়াছিলাম । একবার তিনি গীড়িত ছিলেন, অন্তবার অগ্ঠত্র ব্যন্ত 
ছিলেন। এইলকল কারণের জন্য পুনাবাসী দুর্ভাগ্যবশত: তাহার ভাষণ গুলিতে পায় নাই। 


৭ 

ক্বামীজীর বিষয়ে তিলকের লেখ! 
পেয়েছি, কিন্তু তিপশকের বিষয়ে শ্বামীজ্জীর 
কোনো লেখ কার্ধতঃ পাঁইনি। স্বামীজীর 
চিঠিতে তিলকের বিক্ষিপ্ত উল্লেখ মাত্র আছে। 
ই টিস্টাডিকে ৮ অগস্ট, ১৮৯৬১ লেখ। চিঠিতে 
ত্বামীজী বলেছেন, “নামটি হল বালগঞঙ্জাধর 
তিলক, এবং বইটির নাম ওরিয়ন মনে হয়, 
ক্বামীজী তিলকের ত্র বইটির সঙ্গে পরিচিত 
হতে স্টারডিকে অনুরোধ করেছিলেন । ভারত- 
তাত্বিক-রূপে তিলকের উল্লেখ একবার 
্বামীজী করেছেন তার পরিব্রাজক গ্রে, 
“পণ্ডিত বালগঙ্গাধর তিলক প্রমাণ করেছেন 
যে, হিন্দুদের “বেদ” অন্ততঃ শ্রী: পৃং পাচ হাজার 
বংসর আগে বর্তমান আকারে ছিল ।” [শ্যাম 
বিবেকাননের বাণী ও রচনা, "৬১১৩ ]। 
তিলককে লেখা শ্বামীজীর চিঠিগুলি পাওয়া 
গেলে বোঝা যেত, শ্বামীআী তিলককে 
লিক্্ঠিভাবে কোন্‌ সমুচ্চ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন । 
তিলক স্বামীজীর চিঠি নষ্ট করে ফেলেছিলেন, 
পাছে এ হ্থত্রে ব্যামীক্সীর উপর পুলিশী উৎপাত 
হয়ু। 

বামকুষ্-মণ্ডলীতে তিলকের সম্বন্ধে 
ত্বামীজীর বিপুল প্রীতি ও শ্রদ্ধার কথ! 
সবিশেষ জানা ছিল। জ্যাম অভয়ানন্দ 
(ভরত মহারাক্ষ) আমাকে বগেছেন, 
তিলকের সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের পরে স্বামীজী 


তার গুরুভাইদের বলেছিলেন আজ সত্য- 
কারের একজন “মানুষ” দেখলাম । একথা 
ত্বামী অভয়ানর্দ পুরাতন সাধুদদের কাছ 
থেকেই গুনেছেন। 

বেদাস্ত কেশরশীর অগস্ট, ১৯৫৬ সংখ্যায় 
তিলকের উপরে দীর্ঘ-এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধের 
মধ্যে ত্বামী তুরীয়ানন্দের তিলক সম্পকিত 
উক্তি উদ্ধত ছিল। ১৯০৫ সালে স্বামী 
তুরীয়ানন্দ এক পত্রে শিখেছিলেন : শ্রীযুক্ত 
তিলক সম্বন্ধে আমার সমুচ্চ ধারণা এবং বিরাট 
শ্রদ্ধার কথা ভুমি জানে! । শ্বামীজীর কাছ 
থেকে তার চরিত্রের কত না! প্রশংসার কথা 
আমি শুনেছি । তুরীয়ানন্দ আরও বলে- 
ছিশেন, অপরিচিত সঙ্গ্যাসীরূপে শ্বীমীজী যখন 
ভারতত্রমণ করছিলেন, তখন তিনি তরুণ 
তিঙলকে ওভার সমালোচক বন্ধুদের 


' আক্রমণের স্ম্থুখীন হয়ে প্রচণ্ড শক্তির সঙ্গে 


ভারতের এ্রতিহ এবং সন্স্যাসধর্মকে সমর্থন 
করতে দেখে মু্ধ হয়েছিলেন । বিবেকানন্দ- 
তিলকের শেষ সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে তুকীয়ানন্ন 
বলেন, উভয়ের কথাবার্তার বিষয়বস্ত যদিও 
লিখিত হয়নি, কারণ সেই 'আলোচনাকালে 
কাউকেই সেখানে যেতে দেওয়া হয়নি, এট! 
পরিক্ষার যে, তার। ভারতের বছবিধ সমস্যার 
বিষয়েই আলোচনা করেছিলেন--এবং 
সেগুনণির সমাধানের আন্ত কোন্‌ পরিকল্পন! 
নেওয়! যায়, সে বিষয়েও । 


আশ্বিন, ১৩৮৬ ] 


রামকষ্ সংঘের মধ্যে তিলকের বিষয়ে 
্বামীজীবর দ্বেহান্তের পরেও একই প্রকার শ্রন্ধা 
ও অঙ্গরাগের ধার] অব্যাহত ছিল-_ তিলকের 
মৃত্যুর পরে লিখিত গ্রবুদ্ধ ভারতের সম্প:দকীয় 
মন্তব্যে [ অগস্ট, ১৯২০] তার যণেষ্ট পরি্রিচষ 
আছে। তাঁর অংশ উপস্থিত করেই প্রবন্ধ 
শেষ করব। 

তিলককে এ সম্পাদকশীয়তে “মহারাষ্ট্রের 
প্রাণ” এবং “ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্তানদের অন্ততমঃ 
বলে অভিছ্বিত কর হয়। তার মৃত্যু 'জাতীয় 
বিপর্যর়। তিশকের বিরাট পাশ্তিত্য, 
অসাধারণ চরিত্র, এবং ত্যাগের উল্লেখ করার 
পরে বল হয়--তিনি এদেশের মাস্ষের কাছে 
আশা-বিশ্বাস ও অনুপ্রেরণার অন্যতম প্রধান 


দাশরতি রায়ের ভক্তিগীতি 


৪৭৭ 


স্স্ত। সম্পাদকীয় শেষ হয় এই কথ! দিকে: 

“বাস্তব রাজনীতিজ্ঞানে, সুঘুঢ় স্বাধীনতা- 
চেতনার, অসাধারণ মনশ্থিতার় তিলক গার 
পার্বতী মানুষদ্ধের তুলনায় বন্ধ উধ্বে 
বিরাজিত। সব জড়িয়ে একথা বলা যাবে, 
তিলক নিঃসন্দেহে ভারতের সামাঞ্জিক ও 
রাজনৈতিক জীবনে সর্বাধিক সম্মানিত সর্বশ্রেষ্ঠ 


'নেতা । ভার লোকান্তরে পৃথিবী হারিয়েছে এক- 


জন বিন্বাট পণ্ডিত এবং বিরাট মান্থবকে, আর 
আমাদের দেশ হারিয়েছে এক যথার্থ দেশ- 
প্রেমিককে | সত্যই তিনি আধুনিক ভারত- 
গগনের উজ্্বলতম জোতিফের অন্যতম |, 

আমর] নিঘ্িধায় বলতে পারি, এ-লেখা 
'্বামীজীরও হতে পারত। 


দাশরধি রায়ের ভক্তিগীতি 


ডক্টর হরিপদ চক্রেবতীঁ* 


দ্াশরখি রায় (১৮০৬-১৮৫৭) পাচালীর 
আখড়া স্থাপন কক্সেন ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে, যখন 
তার বয়স মাত্র তিরিশ বছর | রাজ রাম” 
মোহন রায় তিন বৎলর পূর্বে লোকাস্তরিত 
হয়েছেন, তখনো বঙ্কিমচন্দ্র হ্মচন্জ্র কেশবচন্র 
সেন কালীগ্রসম্ন সিংহ জাত, বিহবাী- 
লালের বয়স এক, সঞ্জীবচন্র্রের ছুই, মধূন্দনের 
বার, বিভাসাগর অক্ষয়চন্জের ষোল, দেবেন্্র- 
নাথ ঠাকুরের উনিশ, প্যারীাদ ঈশ্বর গুপ্তের 
বাইশ, রাজ! রাধাকাস্ত দেবের বাহান্ন। গুপ্ত 
কবির সাপ্তাহিক সংবাদ প্রভাকর প্রথম 





প্রকাশিত হয়েছিল (২৮ জানুয়ারী, ১৮৩১) 
পাঁচ বছর আগে, দ্বিতীয় পর্যায়ে বারত্রস্থিক 
রূপে (১০ আগস্ট, ১৮৩৬) এই বৎসর এবং 
দৈশিকরূপে তিন বৎসর পরে (১৪ জুল, 
১৮৩৯ )। 

দাশরখির জীবৎকাল ৫১ বৎসর * মাসের 
মধ্যে পাচালীকারের আীবন মাত্র বাইশ 
বৎসর কাশ । তার প্রায় ১৪।১৫ বৎসর পুর্ব 
থেকে নানা দায়িত্বে কবিগানের দলের সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন তিনি । কবির দলের সংঘ্বব 
ছেড়ে এসে পীাচাশীর পাশা রচনা ও গাহনা* 


* * এম, এ, পিএচ.ডি। প্রাক্তন 'বিষ্ঞাপাগর+ অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ, বাংল! বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্ভালয়। 
'দাঁশরধি ও ভাহার পাঁচালী", 'দাশর়থি রায়ের পাঁচালী" এবং 'বৈষবপদ্ঘ-নৈবেছ। ইহার প্রধান প্রকাশিত প্রন্থ। 


০. 


৪৭৮ 


রীতিতে যে অভিনবত্ব সংযোজন! করলেন, 
পাচালীর সংস্কার করলেন--তাতে নূতন 
পদ্ধতির পাঁচালী অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন 
করপ। তার সমবর্তা ও পরবর্তী পাচালীকার- 
গণ দাশরধির প্রবতিত পদ্ধতি অনুসরণ 
করেছেন। জনসাহিতোর পাচালী শাখার-- 
তৎকালের তো বটেই-_সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কৰি 
দা রায় স্থয়ং। ৪ 
'জনসাহিত্য' কথাটি একটু ব্যাখ্যাষোগ্য | 
কবিগান, পাঁচালী পালা ও সঙ্গীতকে 
সাধারণভাবে পোঁকসাহিত্যের মধ্যে গণন। 
করা হযে থাকে । কিন্তু উহাদের রচক, 
রচনারীতি, রচনার বিষয্বগুলি লোক (6০1) 
সাহিত্যের বিশিষ্ট পক্ষণের অন্তভূক্ত নয়্। 
ইহা মুখ্যতঃ ইংরাজী প্রভাবমুক্ত শিক্ষিত 
লোকের রচনা, বিষয় মুলত; প্রচলিত 
পুরাপাদি থেকে সমাহত, রচনাভঙ্গী চিরাগত। 
অশিক্ষিত গ্রাম্য কবিদের ছার] মৌখিকভাবে 
গ্রাম্য বিষয়ে পল্লীর জনগণের জন্য ইহা রচিত 
নয়। ইহা অনগণের সকল শ্রেণীর জন্য রচিত 
চ008187 1106080075 1 এই হেতু উনবিংশ 
শতকের ইংরাজীপ্রভাঁববঙ্গিত এই শাখাকে 
গনসীহিত্য বলাই সঙ্গত মনে করি। 
দাশরধির বটল! সংস্করণে দশ খণ্ডে 
৫৬ খানা পাচালীপাল। প্রকাশিত হয্েছিল। 
তারপর বঙ্গবাপী থেকে হরিমোহন যুখো- 
পাধ্যায় চতুর্থ সংস্করণে লঙ্গীত-সংগ্রহ বাদে 
৬৪টি পালা প্রকাশ করেছিলেন। অঙ্গীলত৷ 
অভিযোগে কতকগুলি পালা বর্জন করে- 
ছিলেন হরিমোহৃন। পরে কলিকাতা বিশ্ব- 
বিস্ভালয থেকে দাশরথির সমগ্র বচন এক- 
খণ্ডে (১৯৯২) প্রকাশিত হয়েছে । এখানে 
পালার সংখ্যা ৬৮, গানের ম্বতঙ্ষ সংগ্রহ 
আছে। যতট1! জানা এটি-ই দাশরখির 


উদ্বোধন 


পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ । 

অমৌলিক ও মৌলিক হুই ধরনের রচনাই 
করেছেন দাশরধি । অমৌলিক মানে ব্বাশায়ণ 
মহাভারত পুরাণাদি থেকে বিষয়বন্ত্ নিয়ে 
রচনা । তার মধ্যে শ্রীকষ্ণবিষয়ক, রাম- 
বিষয়ক, শিব-শক্তি গঙ্গাবিষয়ক পালা আছে । 
মৌলিক মানে (১) সমসাময়িক ঘটনামূলক ও 
(২) পরম্পরাগত ভাবমূলক রচনা । প্রথমটির 
উদাহরণ -বিধবাবিবাহধ ও কর্তাভজ। এবং 
দ্বিতীপ্ুটির বসন্ত আগমনে বিরহিণীদের বিরহ" 
বর্ণন, নলিনীভ্রমর পালা ইত্যার্দি। সুঙ্গীত- 
সংগ্রহ বাদে মোট ৬৮টি পালার মধো ৫২টি 
অমৌন্সিক ও ১৬টি মৌলিক করুচনা । কোন 
কোন বিষয়ে একাধিক পালাও আছে। 
প্রসঙ্গত: আর একটি বিষয় স্মরণযোগ্য। 
আখড়াঁই, হাফ.-আখড়াই, কবি, পাচালী-__ 
এই সব জন-সঙ্গীত-সাহিত্যের মধ্যে বিষয়গত- 
ভাবে মোটা বিভাগ সর্বত্র ছুইটি--একটি 
পৌরাণিক দেবদেবী বা দেবোপম পৌরাণিক 
ব্যক্তির কাছিনী, অপরটি লৌকিক মানুষের 
নানা সমস্যা । মনে রাখতে হবে খেউড় 
গান বিরহের-ই গুল বপমাত্র । 

গান পাচালীর কেবশ অপরিহার্য অঙ্গ 
নয়--একেবারে মুখ্য অঙ্গ। পাঁচালীতে 
বর্ণনার বা আবেগের চর্ম মুহূর্তটি গানের 
মধ্য দিযে আত্মপ্রকাশ করে। প্রারস্তিক 
সঙ্গীত, পালার অঙ্গ হিসাবে ছু একটি ক্ষেত্রে 
ছাড়], দাণড রায়ের পাচালীতে পাওয়া যায় 
না। অথচ শুরুতে বন্দনা-আাতীয় একটি গীত 
হওয়া পদ্ধতি | এসব ক্ষেত্রে গায়ক ছুট গান, 
অর্থাৎ পালার অঙ্গ হিসাৰে পরিগণিত নয় 
এমন ভাবগ্তোতক কোন স্বতস্ত্বর গান গাইতেন। 
গৌরচন্দ্রিকা যেমন লীলাকীর্তনের অপরিষার্য 
আস্ত সঙীত, তেমন রীতি পীচালীতে নেই, 


আশ্বিন, ১৩৮৬ | 


কিন্ত অস্ত্য সঙ্গীত অপরিহার্য । সঙ্গীতসমুহ 
মুখ্যতঃ সংলাপের যুহূর্তকে আবেগঘন করার 
জন্স বিশেষ বিশেষ চরিত্রের মাধ্যমে উপযুক্ত 
পরিবেশে ব্যবহৃত হয়েছে । দাশরথির বিভিন্ন 


পালাতে গণ-চখিত্র বাদে মুখ্য চরিত্রের সংখ্যা. 


প্রায় ২৩০টি। তার মধ্যে ৮1১০টি চরিত্র ছাড়া! 
কবি সকলের মুখেই গান দিয়েছেন- এমন কি 
হুর্বাস।-ছুর্ষোধন-শূর্পনিখা-তাড়কাকেও বর্ঞ্চত 
করেন নি। সাকুল্যে গানের সংখ্যা প্রায় ৮৮০- 
টির মতো। গানগুলির স্থর তাল সুনির্দিষ্ট । 
মোট ৯২টি রাগরাপিণী ও ২৬টি তালের সুচন। 
দিয়েছেন দাশরধি । ভণিতাধুক্ত গীতের সংখ্য। 
কম। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ভপিতার ষে রীতি 
প্রচলিত ছিল, উনিশ শতকে কবি, পাঁচালী 
টগ্লাদি গানে তার ব্যবহার তেমন লক্ষিত হয় 
না। তাছাড়া চকিত্রের সংলাপে নিবেদিত 
গানে ভণিত] না থাকাই সঙ্গত। এনিয়ে কিছু 
কিছু অস্থবিধাও দেখ! দিয়েছে । “ননদিনী 
বল নগরে'__এ-ছাতীয় দাশরখির শ্রেষ্ঠ 
সঙ্গীতও কোন সংগ্রহে অন্য কবির নামে 
সংকলিত হয়েছে। 

সৎ্সাহিত্যের একটি সামার্জিক কর্তব্য 
লোকশিক্ষা দান। পুরানো! দিনের, এমন কি 
উনিশ শতকের পোকশিক্ষার মুল তাৎপর্য ছিল 
ধর্মশিক্ষা । নানাবিধ মানবিক গুণের বিষয়ে 
মুখ্যতঃ ভগবদ্‌-ভক্তির দিকে মানুষের চরিত্রকে 
আকর্ষণ করার দারিত্ব ছিল ধর্মশিফার মুখ্য 
কর্ম। এই দিক থেকে পাচালী প্রচারমূলক 
সাহিত্য । ন্থৃতরাং পাচালীর সঙ্গীতগুলিও 
সুখ্যতঃ ভক্তিভাবসমৃদ্ধ। তাই দেখা যায় 
দ্াশতুির রচিত পৌনে নয় শতাধিক গানের 
মধ্যে লৌকিক পালার গীশ্তগুশি এবং 
পৌরাণিক পালার শতকর] তিন ভাঁগেরও কম 
হালকা গান-সাকুল্যে অনুমান পচ শতাংশ 


দাশরথি রায়ের ভক্তিগীতি 


৪৭৯ 


পর্দে সব গানই মোটামুটিভাবে ভজিমুলক । 
এই গীতসমুহকে যখাসম্ব শ্রেণীবিভাগ করে 
আলোচন। কর যাক । 

দশিরথির ভক্তিগীতের মধ্যে শ্যাম, খ্বামা, 
শিব, গঙ্গা, গণেশ, রাম, অন্ঠান্ত অবতারগণ, 
সরস্বতী, ব্রন্মা ও আত্মতত্ব-বিষ্ধক গান আছে। 
গ্রধান গীতগুলিকে কৃষ্ণগীতি, শ্টামাসঙ্গীত ও 
আত্মতত্শবিষস্ক গান_-এই তিন শ্রেণীতে 
ভাগ করা যায়| সুরের প্রশ্ন ব্বতন্ত্র। কেবল 
উচ্চাজের ভাবের সহিত কাঁব্যসৌন্দর্যমণ্ডিত 
গীত হিসাবে দাশরধির অন্ততঃ: ৭০টি গান 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও কালজয়ী হবে এবং মনে 
করি ঘর্দি ভক্তিগীতির সংকলন হয় তাতে 
এইগুলি সংকলন না করলে অপূর্ণত1 থাকবে । 
গীতের আলোচনার পুরে ভূমিকাব্দপে ছুটি 
প্রঙ্গের উল্লেখ কর! যাক। পাঁচালী পানের, 
বিশেষতঃ দ্বাশরধির, কঠোত্ সমালোচক 
ছিলেন আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় । 
“বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে তিনি মন্তব্য 
করেছেন-্শ্রুতিস্থথকর কিন্তু কুরুচিছুষ্ 
গীতরচকদের মধে) দাশরথি সর্বশ্রেষ্ঠ |” শীত- 
রচক অর্থে পাচালীলেখক | কিন্তু তার 
পরেই আচার্য সেনের মন্তব্য--“দাশুর পাঁচালী 
সম্বন্ধে আমর] যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করি ন| 
কেন, তাহার রচিত শ্ামাবিষয়ক গান গুলির 
গ্রাণ খুলিয়। প্রশংসা করিব ।' [“বঙ্গভাষা ও 
সাহিত্য ষষ্ঠ সংস্করণ পৃঃ ৫৪৭ ]। ঠাকুর 
শরামকষ্ণদেব দাশরধথির গান শুনতে 
ভান্দবাঁপতেন ও নিজে গাইতেন। কথামূৃতের 
সাক্ষ্য অন্থসারে নিম্নলিখিত গানগুলি ঠাকুর 
আস্বাদন করতেন। আমার কি ফলের 
অভাব (১-১-৯) , হদি বুন্দাবনে যঙ্গি কর বাস 
কমলাপতি (২-৩-৪)) দোব কাকু নয় গো মা 
(২০৩৩) এ কি বিকার শংকরী (২-৩-৩)) 


8৮০ 


জীব সাজ মরে (২-৩-৫); ভাব শ্রীকাস্ত 
নরফান্তকারীরে (৩-১১-৩) ; আগ জাগ জননী 
(৫-৪-১); কি করলে হে কান্ত! (৫-৬-২); 
শুনেছি বাম তারক ব্রহ্ধ (৫-৬-২)। 

কষ্গীতির সীম] একটু সম্প্রসারণ ক'রে 
রামচন্দ্র ও বিষুণর অন্ঠান্ত অবতার সম্বন্ধে গান- 
গুপি মিলিয়ে--তাকে নৃতল নাম “বৈষণব- 
পর্দাবলী” দিলে কোন ক্ষতি হয়না । 
ভাবে বিচার করুশে দাশরধির বৈষ্বপদের 
সংখ্যা নিতাত্ত অল্প নয় এবং প্রায় পনব আন! 
রাগাঞ্ছগা ভক্তিরসে জারিত। তবু সমালোচক 
মাত্রেই একমত যে সামগ্রিক বিচারে বৈষ্ঞব- 
পদসমৃহের মধা দিয়ে দাশরধির কবিত্বশক্তির 
তেমন বিকাশ নেই যেমলট1 হয়েছে শ্বামা- 
সঙ্গীতের মধ্যে । বিদ্ভাপতি চত্তীদাস জ্ঞানদাস 
গোবিন্দদাসের যে ধারা উনবিংশ শতকে 
পেশছেছিল ॥ তার আবেগ ও হাৎস্পন্দন 
আপেক্ষিক মূল্যমানের দিক থেকে অনেক 
নুন হলেও কষ্ণচকমল গোন্বামীর ধচনাধলীর 
মধ্যে তা যতখানি ঝংকার তুলতে পেরেছিল, 
দাশরধির বৈষ্বপদ্দে নানা কারণে তা 
পারেনি । এ কথার অর্থ নিশ্চক্সই এমন নয় 
যে দাশরখির বৈষ্বপদগুলি নিকৃষ্ট শ্রেণীর 
রচনা] । সামগ্রিকভাবে সব বৈষ্ণবপদ্বগুলি 
খুব উচ্চমানের না হলেও কষ্সেকটি পদ যে 
ভাব-্বর্ষে ও কাব্য-সৌনর্ে প্রথম শ্রেণীতৃক্ত, 
তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। দাশ্য, সখা, 
বাৎসলা ও মধুর-সবঘ রসের পদই রচনা 
করেছেন দাশরধি-_-তবে স্বাভাবিকভাবেই 
মধুররূসের পদসমূহ শুধু সংখ্যায় গরিষ্ঠ নয়, 
ওজ্দ্রল্যেও বরিষ্ঠ । 'আস্বরে কানাই আয়রে 
গোঠে রজনী পোহাইল+ [শ্রীকষ্ণের গোষ্ঠ- 
লল1-১ ]) “আর কেহ নাই, ও কানাই 
কোলে ভাই আীবনাভ্তঃ [ গোষ্ঠলীল] ও ব্রন্ার 


উদ্বোধন 


সমগ্র-, 


[৮১তম বর্য---৯ম সংখ্যা 


দর্পচর্ণ]--এই সব সধ্যরপের গান এবং 
“ফত বলি রে গোপাল চাদ ধরব কেমনে, 
| সোষ্ঠটলীলা-২]) “আমার একথাটি পাপ 
আজি রেখে গোপাল, গোপালের গোপাশ 
লয়ে যা ছিদ্াম, [ প্রোষ্টলীলা-২] প্রভৃতি 
বাৎসশ্যরসের পদসমুহ প্রশংসনীয় । 

মধুররসের গীতের আলোচনা প্রসঙ্গে 
শ্ীরাধার চরিত্রটির ভূমিকা আবশ্তক | দাশরথি 
রচিত গম্ভীব প্রকৃতির নায়কণা কার মধ্যে 
শ্রীরাধাই সর্বাপেক্ষ1 জীবন্ত ও মধুর | খণ্ডে খণ্ডে 
রচিত ও সংশ্রব-শূন্য স্বতন্ত্র পাাগুলির মধোও 
শ্রীমতীর অখণ্ড ভাব ও চব্বিত্রের ধাাবাঞিকতা 
অনেকখানি সাঁবশীশ ও অক্ষুপ্র। বৈষ্ণব- 
পদকর্তাগণ শ্রীমতীকে এক দৃষ্টিকোণ থেকে 
দেখেন নি। ফলে দ্রষ্টা ও দৃষ্টি ভেদে দৃশ্য 
বিভিন্ন হয়েছে । এই হেতু বিগ্ভাপতির বাধা 
নবীনা, চতুর, নিপুণা, অভিসারিকাঁ, দেহগন্ধে 
মুগ্ধা, মিশনে উচ্ছল]__মার চণ্ীদাসের বাধা 
প্রেমে প্রবীণা, প্রগাঢ় আবেগে বর্ষণোনুখ 
মেঘের মতে, পূর্ণ যোগিনী, বিরহে উচ্ছল, 
মুগ্ধতা, চাতুর্ষ, প্রগল্ভত1, বিরহবেদনা, 
ব্যাকুশতা, আত্তি প্রমুখ যাবতীর ভাবের মধ্যে 
যেমন কৃষকমল গোম্বামীর রাধিকার মুখ্য রূপ 
প্রেমোশ্মাদিনী তেমনি দাশরখির রাধার 
প্রধানতম কপ অভিমানিনী। এই মুল সুত্র 
দিয়ে পূর্বরাগ, অভিসার, মান, বিরহ, মিলনাদি 
নানা ফুলের গ্রস্থনে রচিত হয়েছে বাধাচক্রিত্র- 
মালিক । “ও কে যায় গো কান মেখের বরুণ” 
[ গোষ্ঠলীলা-১ ], “সই গে! ডুবিলাম এ বপ- 
সাগরে । এই গোকুল নগরে আছে কে হেন 
হ্বহদ আলি তরঙ্গে রাধারে ধরে” [ বস্ত্রহরণ ], 
“ছুরি হেত্রিতে হর্িসোহাগিনী চঞ্চল চরণে 
চলে" [ উদ্ধবদংবাদ | প্রমুখ পদগুপি নুন্দর | 
“ননদিনি গো বল নগরে। ভুবেছে রাই 


আম্মিন, ১৩০৬ ] 


রাজনন্দিনী কৃষ্ং-কলঙ্ক সাগরে ।” | বস্ত্রকব্রণ ] 
এতজ্জাতীয় পদগুলির মধ্যে বিড্রোহিণী রাধার 
আকন্মিক চোখঝলসাঁনো আবির্ভাব বিস্মিত 
করে। প্রার্থনাস্চক পদগুল্সি দাশরখির শ্রেষ্ঠ 
রচনার প্রকৃষ্ট উদাহরপ--মনে হয় চমৎকারিত্তে 
ও ভাবসৌন্দর্ষে তার বৈষ্ণব পদাবলশীব মধ্যে 
সর্বোন্তম। একটি শীতের উল্লেখ করি। 
বৈষবধর্মের মূল আকৃতি এই গীতের রূপকে 
চমৎকারভাবে পরিশ্ফুট হয়েছে__ 
হাদি বৃন্দাবনে বাস, যদি কর কমলাপতি 
ওহে ভক্তিপ্রিয়। আমার ভক্তি হবে রাধা-সতী ॥ 
মুক্তি কামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপনারী 
দেহ হবে নন্দের পুরী, ম্গেত হবে মা যশোমতী ॥ 
আমায় ধর ধর জনার্দন পাপ-ভার-গোবদ্ধন 
কামাদি ছয় কংসচরে ধ্বংস কর সম্প্রতি ॥ 
বাজায়ে কপার্বাশরী মনলধেজুকে বশ করি 
তিষ্ঠ হদিগোষ্ঠে, পৃরাও ইষ্ট, এই মিনতি ॥ 
আমার প্রেমবপ যমুনাকৃলে আশাবংশীবটমূলে 
স্দযসভাবে শ্বাস ভেবে সতত কর বসতি ॥ 
যদি বল রাখালপ্রেমে বনী আছি ব্রজধামে 
জ্ঞানহীন রাখাল তোমার দাস হবে হে 
দাশরথি ॥[ কলহভঞ্জন ] 
সমগ্র রচনা কোন কবিরই উৎকৃষ্ট হয় না। 
রসোত্বীর্ণ গীতের সংখ্যা দাশরধির খুব বেশি 
নয়। কিন্তু কয়েকটি রচনা শুধু উপাদেয় নয়, 
অনবদ্য ৷ মুছ্গন্ধী ভূমিচম্পার বাগানে দুই- 
চারটি দীর্ঘবৃন্ত উগ্রগন্ধী রজনীগন্ধার শুবকের 
মতো! লহুজেই চিত্তকে আকৃষ্ট করে 
দ্াশরখির সবশ্রেষ্ঠ গীত শ্যামাসঙ্গীত। 
দুর্গ| বিষয়ক গীতগুনিও এর অ্স্ততুক্ত করে 
নেওয়া যায় । শ্রেণী বিভাগ করণে এর মধ্যে 
বর্ণনা মুখ্যতঃ যুদ্ধরতা দেবীর রূপ, আতি ও 
প্রার্থনা, আগমনী ও বিজয়া_এই তিনটি 
শাখা পাওয়া যায়| “কার রমণী নাচে সমরে” 


রর 


দাশরথি রায়ের ভক্তিগীতি 


৪৮১ 


ভবোপরে ত্রিভঙ্গিণী ভববিপদভঞ্রিনী”; 
“বামাকে কে পারে চিনতে? ? মহ্থাশ্বশানে কে 
মহাকালশবুকে মহাস্রখে মেয়ে কে বিহরে+) 
“লঙ্গিত গলে মুগ্ডমাল, দস্তিতা ধনী মুখ 
করাল”, তত্বং মায়াবূপিণী ছুর্গে_এইগুলি 
বপবর্ণনার নিদর্শন । মামুলি ধরনের রচন।। 
কিন্তু প্রার্থনা ও আতি বিষয়ক গানগুনি বিশেষ 
আস্তরিকতা- ও তাৎপর্যপূর্ণ । '“জাগ জাগ 
জননি”, “কালি অকৃলে কুল দেখিলে” ) “এ কি 
বিকার শংকরী”) “আমি আছি গো তারিপি 
খণী তব পাক; “মা সেদিন কবে প্রভাত 
হবে?) “মোরে হের গো তারিণি কপানেত্ডে' ) 
“কত পাতকী তরে”, “শিবে সম্প্রতি, ওমা”) 
“কর কর নৃত্য নৃত্যকাঁলি একবার মনসাধে 
রণক্ষেত্রে মা মোর হাদয়মাঝে , “হের 
কাশকান্তে মা ত্বং সময়গতং শরণ!গতং' ) 
“মনেরি বাসন! শামা শবাসনা শোন মা বলি?) 
দুর্গে পার কর এ ভবে”, “দিন দিলে না মা 
দ্ীনতারিণি; «“দাষ কারো নয় গে! মা, 
প্রভৃতি শ্যামাসঙ্গীতগুনি অনুপম । 

হ্যামাসঙীত রঢচন! করতে বসে দাশরথখি 
যেন খানিকটা আত্মহার! হয়ে যেতেল। তার 
শাণিত শ্লেষ, তীক্ষ বিভ্রপ, শব্দযোজনাতে 
অন্গপ্রাসের হূর্জয় মোহ, রুচির গ্ুলত1 সব যেন 
অস্তহিত হয়ে একটি ভাবমুদ্ধ সাধকের শুভ্র 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠত । দুর্বাসা-দৃষ্টি দাণ্ড রায়ের 
সর্ববিধ দোষ-ক্রটির প্রতি ক্ষমাহীন বিভ্রপের 
ঝকঝকে রঢ়তার তুষার যেন ভক্কি- 
সর্যোভভাপে সহুস। ঝর্না হয়ে গলে পড়ত । কৰি 
আত্মদর্শন করে যেন শিশুর মত আর্তনাদ 
করে উঠলেন - 

“দোষ কারু নয় গো মা, 

আমি স্বখাত-সলিলে ডুবে মরি শ্টামা |, 
এই সঙ্গীতটি সম্বন্ধে দ্রাশরধি রায়ের কঠোর 


৪৮২ 


সমালোচক আচার্য দীলেশচন্দ্র সেন মহাশন্ের 
অভিমত উদ্ধার করি-_প্দোষ বামের শ্বামের, 
আমি তে জন্পূর্ণ নির্দোষ। প্রতিবাসী ও 
আঁত্ীীকবর্গের দোষ গাহিয়। গাহিয়া জীবনের 
অধিকাংশ অতিবাহিত কৰিক়াছি। কিন্তু 
এমন দিনও আসিতে পারে, যখন পরচ্ছিদ্র- 
অন্রসন্ধিৎস্থ চক্ষুব গতি ফিরিয়া? যাষ এবং নষ্ট- 
যুক্তি হ্বার। স্বীয় কাধ সমর্থনের চেষ্টা সম্পূর্ণ 
পরাভূত হয়) তখন এই মায়াময় দংসারচিত্র 
চক্ষু হইতে দরিয়া পড়ে এবং নিঃসহায় হইয়া 
জগশ্মাতার পদপ্রাস্তে লুটাইয়া পড়িয়া মানুষ 
নিজের সুতি দেখিয়া ভয় পায়, এই পুণ্যক্ষেত্রে 
রিপুপরবশে নিজে কূপ কাটিয্বা ডুবিয়াছি, 
কাহাকে দৌষ দিব; “.দাষ কারু লয় গে 
মা”--বপিষা! সরল মর্মভেদী ক্রন্দনে তখন 
দয়ার জন্ঠ, ক্ষমার জন্ত লালায়িত হইস্বা পড়ি, 
অভিমানম্ফীত মাহুষ প্রকৃতির মহা-ক্কনী- 
রূপিণী মাতৃরূপিণী শক্তির নিকট ৩খন একটি 
নিঃসহাক্স শিশুর ন্যাু কুপাভ্খাঞ্গী। এ 
ভাবের গান দাশরখির আনেন গুলি আছে।” 
[ বঙ্গভাষ ও সাহত্য, ৫ম সং পৃঃ ৫৩২ ] 
দ্াশরখির আগমনী সঙগীত-_'পিি, গোর 
আমার এসেছিল?) “কৈ হে গিরি, কৈ সে 
আমার প্রাণের উম] নন্দিনী , 'গ। তোল গা 
পোপ বাধ মা কুস্তল, এ এল পাষাণী, তোর 
ঈশানী?) কে নাম ধরলে ত্রগুণধাগ্রিণী? প্রভৃতি 
এবং প্প্রাথ উমা, মাকে কোন প্রাণে ম1, বশলি 
বিপায় দে মা”, পিরি, যায় হে লয়ে হর 
প্রাণকন্তা গিরিঞায়।, "রে রক্গপি, মার্ছি তুই 
পো্ষালে প্রাণান্ত' প্রভৃতি বিদ্স্তালঙী তগুলি 
এক সময়ে খুব অনপ্রি্থ হয়েছিল । 
আক্মতখবিধরক গ্রান বাংলাপঙ্গীতের 
একটি বিশেষ ধার1। বৈষ্বীয় পরিভাষায় 
ইহাকে বলে মনঃশিক্ষণ। নিজের মনকে 


উদ্বোধন 


[৮১৩ ম বর্ষ» ম সংখা 


সম্বোধন করে মুখ্যতঃ আত্মতববিচার, ইহার 
মূলকথা। এই পর্যায়েন দাশরদি অনেকগুলি 
রপপোতীর্ণ সঙ্গীত রচনা করেছেন। জীব সাজ 
সমরে” ; মনরে বিপদে ত্রীণ মার হলি নে) 
'জশব সাজ সমরে : মম মানস শুক পা্ি') 
ওরে রসনা রস না বুঝে কেন তুমি কুরে 
মজেছ ভাই? ; “কুসঙ্গ ছাড়বে ও মার 
পামরু মন? , “আীবমীন রে আব গেল” , “ভেবে 
দেখো মন আমার? , “জীব বে আর কর্দিল 
দেহে জীবন রহিবে”; *শ্রীকান্তত্রচরণ ভাবরে 
মন' চলরে মানপ বসশ্রবুন্াবনে “গলরে 
দিন একান্ত” ১ “ক করবে মন আনত্য ভাবনা” 3 
'গেপরে দিন ভবের হাটে”, “মজনা মজ্ঞনী মল 
জানকশবল্পভপছে” গ্রভৃতি উনবিংশ শতকের 
উত্তবার্ধে প্রভৃশ জ্বনপ্রিত্বত অর্জন করেছিল। 
দ্রাশরধিব্র ভক্তিখন্ধ চিত্তে শ্যাম-শ্যা'মা 
অভেদভাবে অশ্ভূত হলেও পরক্রঙ্ধের মাড়” 
মৃতিটিই যেন অধিকতর অস্তররদ ছিল। 
অষ্টারশ শতকে মাতৃসাধক রামপ্রসাদ যে 
ধারাটির উৎ্সমুখ উম্মোচন করে “মা? "মা? 
ডাকের বচ্ভাতে সমস্ত দেশ প্লাবিত করে দিয়ে- 
ছিলেন, কমলাকাস্ত প্রমুখ উত্তব্কালের মাতৃ- 
সাধক-কবিমণ্ডলশ যাতে বিচিত্র ভক্তির 
হিল্লোল তূশেছিলশেন--সেই শাখার উনবিংশ 
শতকের প্রদাব্রিত কপ প্রশ্টিনিধি দাশরথি 
রায়। কৃষ্ণধকমল গোল্বামীকে যে অর্থে 
উনাবংশ শতকের বৈষ্ণব-গীতিকাব্য-ধারার 
উত্তরসাধক ও শ্র্ঠ কবি বলা হয়, সেই অর্থে 
উক্ত শতাব্দীর শ্যামাসঙ্গীত রচগ্সিতাদিগের মধ্যে 
অবিসংবাদি হ শ্রেষ্ট স্থানের অধিকারী দাশরথি 
রাস । এই প্রপঙ্গে পণ্ডিত রামগতি স্থাস্বরত্ব 
মহাণয়ের মন্তব)টি উদ্ধৃত কত্রে প্রবন্ধটি সমাপ্ড 
করি-স্কামপ্রসাদের গানের জায় তাহার 
(দ্রাশরাথর ) গান ও গানের মুর সহজ, 


সস 


আশ্বিন, ১৩৮৬ ] 


এজচ্ত লোকে আগ্রক সহকারে উহা! শিক্ষা 
করিত। সেকালের প্রাচীনদের মধ্যে 
দাণড রায়ের গান জানে না এমন লোক নাই 
বলিলেই হয়। এখনো অনেক ভিখারী 
মধ্যাহ-কালে গৃভস্থ প্রীচীনা কামিনীগণের 
ফরমাস মত দ্রাণু রাষের ঠাককন বিষয়ক গাঁন 
গাহিয়া জীধিকার সংস্থান করে। কত্তিবাস, 
কাশীদাস দেবলীলা লিখিয়া যেমন বাঙ্গালার 


বাংলা সমালোচনাসাকিত্য 


৪৮৩ 


আপামর সাধারণের ভক্িভাজন হইয়াছেন, 
দাশ বায় সেইকপ বাজালার আবালবৃ্ববনিতার 
আননজন্ত সহজ নৃতনরূপ সঙ্গীতামোদ প্রদান 
করিয়া সকলের গ্রীতিভাজন হইয়াছেন। কি 
ইতর, কি ভদ্র, কিন্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই 
দ্াশুর গানের পক্ষপাঁতী। এইবপ সৌভাগ্য 
কয়জনের হয়? [ বঙ্গভাষ1 ও সাহিত্যবিষয়ক 
প্রস্তাব, ৩য় সংঃ পৃঃ ২৩১ ]1 


বাংলা সমালোচনাসাহিত্য 


ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ* 


বাংশা সাহিত্যের হাজার বছরের 
ইতিহাসে ছোটগল্প, উপন্তাস, নাটকের মতো! 
সমালোচনাপাহিত্যও অপেক্ষারুত কনিষ। 
বাংলা ভাষার ইতিহাসের মতোই সংস্কাত 
এবং ইংবেলী এই ছুই সাহিত্যের আদর্শে এর 
ক্রমবিকাশ । ইংরেজীর মাধ্যমে গ্রীক, 
ব্বোমান, ফরাসী, জর্মন, আমেরিকান ও রুশ 
প্রতাব নানাদ্দিক থেকেই আমাদের 
সমালোচনাসাহিতাকে প্রভাবিত করেছে। 
কিন্ত সমালোচন। এখনও খুব অল্প সাহিত্যি- 
কেরই একনিষ্ঠ মনোষোগ দাৰি করতে পাবে । 
শুধুমাত্র সমালোচনাকেই সাহিত্যব্রত হিসাবে 
গ্রহণ করেছেন, এমন লেখক উনবিংশ-বিংশ 
শতাব্ধীর বাংল! সাহিতোো সংখ্যায় অতি এল্প। 
হয়তো এই কারণেই বাংল! সমালোচনা- 
সাহিত্য এখনও স্থিতধী প্রৌত্ব অর্জন করতে 
পারে নি। বহুবিভ্তত অধ্যবন ও মননের 








পটভূমির সঙ্গে শুধুমাত্র লেখার দ্বারা জীবিক|- 
অর্জনের যে সুবিধা থাকলে কোনো লেখক 
শুপুমাত্র সমালোচনাকে অবলম্বন করেই 
সরস্বতীর অঙ্গনে প্রতিঠিত হতে পাবেন, সে 
স্থুবিধা বাংলা সাহিত্যে নেই। তার জস্ 
যোগ্য লেখকের অভাব কিছুটা দায়ী। 
অনেকটা দ্রায়ী পাঠকমগ্ডপীর অভাববোধের 
অভাব । এমনিতেই আমাদের বিশ্ববিদ্তালয়- 
গুলি স্নাতক বা স্নাতকোত্তর বিদ্যার ক্ষেত্রে 
মাতৃভাষ। সন্থন্ধে “ন যয ন তস্থৌ” অবস্থায় 
দিন কাটিয়েছেন। এখন তো ভাষাশিক্ষা 
নিয়ে বিতর্কের ফলে উচ্চশিক্ষার্ত পর্যায়ে 
মাতৃভাষার প্রয়োগ আরো অনিশ্চিত। 
সরকারী সিদ্ধান্ত যাই হোঁক, বিশ্ববিচ্ণাশয়গুলি 
থেকে বাংলায় উচ্চশিক্ষার গ্রন্থ প্রকাশই খুব 
কম দেখা যায়। সুতরাং শ্রেষ্ঠ সমালোচনার 
পটভূমিতে ঘে মননআাত ৰিগ্ভাবিস্তার একাস্ত 


* কলিকাত। বিশ্ববিষ্ঞালযের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক | “বিবেকানন্দ ও বাংল! সাহিত্য" বিষয়ে গবেষগা- 
গ্রন্থের জগ্ত উত্ত" বিশ্ববিগ্তালয় হইতে ডি লিট, উপাধি প্রাপ্ত । 'ভারতান্া শ্রীরামকৃঞ্ণ', 'উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর 
মনন ও সাহিত্য' এবং 'জ্রীরামকৃক ও বাংল। সাহিত্য ইহার অপর তিনটি বিশিষ্ট গ্রন্থ ।৪ 


৪৮৪ 


প্রয়োজনীয়, তা বাংল! সাঞ্ছিত্যের ক্ষেত্র 
খুবই সীমাবন্ধ। তাছাড়া ব্জনমূলক সাহিত্য 
গল্প, উপগ্ভাস, নাটক, কবিত। ইত্যাদির 
বাজার যেখানে সীমাবদ্ধ, খালে সমাশোচন।- 
মূলক সাকিত্োর কাটতি তো স্বাভাবিক- 
ভাবেই কম হ্বে। সামান্য কিছু লেখকের 
বই বাদ দিলে গল্প-উপস্ঠাসের বিক্রিও এখন 
আশাহগবপ নয়। আর বিশ্ববিন্ভালয়ের পাঠ্য- 
তালিকার প্রয়োজনে না হলে সাধারণভাবে 
সমালোচনাগ্রন্থ বিক্রি হওযার সম্ভাবনা খুবই 
অল্প। এ সব সন্বেও বাংলা সমালোচনা- 
সাহিত্যের সম্ভীর খুব উপেক্ষণীজ মনে হয় না। 

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাসাভিত্যে ঈশ্বর 
গুপ্ত, রজলাল, বিদ্যাসাগর, মধুঙ্থদন ও রাজেন্র- 
লাল মিত্র সমালোচনার ইন্তিহাসে স্মরণীয় 
হলেও প্রথম যথার্থ সাহিত্য-সমালোঁচক 
নিশ্চয়ই বহ্কিমচজ্্র। তার আগে মধুস্থদলের 
পত্রাবপীতেই আমরা ইংরেজী ভাষায় বিশ্ব- 
সাহিত্যে পটভূমিতে স্জ্যমান বাংলা 
সাহিত্যের আলোচনা পেষেছি। কিছুটা 
পেয়েছি তার চতুর্দশপন্দী কবিতাবলীর কোনো! 
কোনো নেটে । কিন্তু বস্কিমের মতে! ক্ষুরধার 
বিজ্লেধীশক্তি নিয়ে সাহিত্োর ব্যাপক 
'লোচল] পূর্ববতীরা কেউ করেন নি। 
হক্কতো। সে বিষয়ে এই দিক থেকে ভাবাও 
তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অথচ বস্কিমের 
সমালোচনামুলক্ষ প্রবন্ধগুলিও মূলতঃ বিভিন্ন 
সময়ে লেখা বিচ্ছিম প্রবন্ধবাঞি-_কোলো। 
একটি বা একাধিক সাহিত্যকৃতি বা সাহ্ত্য- 
তত্ব শিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার দাবি তারা 
করতে পারে না। কিন্তু এই “বিবিধ প্রবন্ধের 
মধ্যেও গ্মামবা সাহিত্যের স্বাদ, সৌরভ ও 
সৌন্দর্য সন্ধে এক প্রথর বুদ্ধিদীপ্ত মননালো- 
কের পরিচয় পাই। 


উদ্বোধন 


| ৮১তহ বর্ঘ---৯ম সংখ্যা 


বঞ্চিমচন্দ্রের সমালোচকসত্বীর ছুটি প্রীস্ত _ 
সৌন্দর্যচেতন! ও নীতিজ্ঞান। ব্বভাবতঃই তার 
ধারণায় লেখা হবার! যদ্দি কারু উপকার হয় 
তবেই লেখ' উচিত । এই নীতিসচেতনতা 
বঙ্কিমের উপন্তাসে বাস্তব ও কল্পনার ছন্দে 
অনেক বিচিত্র ঘটনা ও চরিত্রের কৃষ্টি করেছে। 
কিন্তু শেষ অবধি জঙ্গী হয়েছে তীর সৌন্দর্যমুগ্ 
শিল্পিসত্তা । সমকালীন ব্রাঙ্ম লীতিবাদের 
প্রভাব সেকালের আর সব শিক্ষিত ব্যক্তিদের 
মতে কলপকাঁতি! বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সাতক 
বঙ্কিমচন্দ্রকেও প্রভাবিত করেছে এবং 
বঙ্কিমোত্তর বাংলা সমালোচনাপাহিত্যে এই 
নীতিবাদীী প্রভাবই দীর্ঘকাল ব্বাক্ত্থ করে 
গেছে । পাশ্চাত্য প্রভাবের সর্বগ্রাপী মদমত্ত- 
তাব্র স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ারূপে প্রথর নশতি- 
বোধের এই ঘৃ়তা একসময়ে আমাদের 
সাহিত্যে প্রক়্োজনীয় ছিল কিনা, সেকথা 
ভেবে দ্েখবাত্ মতো? । কিন্তু বহ্ধিমপূর্ঘুগে 
মধুন্থদলের পক্রাবলীতে আমন্ব। একালেবুই 
মতো! সাহিতাকে বিশুদ্ধ শিল্প হিসাবে বিচারের 
প্রবণতাই দেখতে পাই । 

“উত্তরচারত?» “িদ্ভাপতি ও জয়দেব” 
“গীতিকাব্), “শতুন্তল! মির্লান্দা ও দ্রেস- 
দিমোনা-জ। তীয় প্রবন্ধে বক্ষিম যে বিশ্লেধণী- 
প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন বাংল1 সমালোচনা- 
সাঁকত্যে তা অমর উদ্দাহরণ। এ সব প্রবন্ধের 
বঞ্জব) সবই যে আজকের দ্বিনে স্বীকার্ধ তা 
ন়্। কিস্তসাকিতোর রসগ্রহণে ও তুলনা- 
মুলক সাহিত্যাবচারের পদ্ধতিতে বঙ্কিমের এ 
আদর্শ আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণষোগ্য । খুব 
কাছের দিনের লেখকদের মধ্যে বিদ্ভাসাগর 
সম্থন্ধে ার আপাত অনীহা! বা ক্মেচন্্র সম্বন্ধে 
উচ্ছাস আমাদের বিন্ময্কর ঠেকলেও নশ্বর 
গুপ্ত, দীনবদ্ধ, প্যারীচান্দ মিত্র বা অগ্রজ 
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সঞ্জীবচন্দ্র সম্বন্ধে তার আলোচনার নিরপেক্ষত। 
ও অন্বূষ্টি যে কোনো লাহিতাসমালোচকের 
বরণীয় আদর্শ । বস্কিম-প্রভাবিত পরবর্তী 
সমাপোচকদের মধ্যে এদিক থেকে হরগ্রসাদ 
শাগ্রীই বিশেষভাবে বরণীয্ম। চন্দ্রনাথ বন্ধ, 
অক্ষরচন্ত্র সরকার, রাজকষণ মুখোপাধ্যার প্রমুখ 
বক্ষিমবৃত্তের সমালোচকদের দান বাংনা- 
সাহিত্যের ইতিহাসে অবশ্যই উল্লেখ্য । 
সম্মাশোচকের অন্যতম প্রধান কাজ 
বিশ্লেষণ , আর একটি তার প্রতিভার লক্ষণ-_.. 
সাহিতাযসমাপোচনার মাধ্যযে জীবন ও 
জগতের অস্তনিহিত অথচ এতকাশ অলক্ষিত 
মর্মবাণী আবিষ্কার | সেদিক থেকে বাংল! 
সমাপোচনাপাকহিত্যে রবীন্রনাথের স্থান 
অভুলনীয়। বঙ্কিমপ্রতিভার উত্তরাধিকার 
নানাদিকের মতো রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা- 
সাহিত্যেও দেখ! দিয়েছে বটে, তবে ষে 
নিবিড় অন্ভূতিময় আীবনম্পন্দন রবীন্তর- 
সথালোচলাপাহিত্যে ধবনিত, তাঁর তুলনা 
কিছুট। ম্যাথ, আর্ন,ল্ডর সঙ্গে করা গেলেও 
ব্যাপ্তি ও গভীরতায় রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা- 
সাহিত্য আমাদের কাছে অনেক বেশী 
ব্যঞ্জনাবহ । একদ্দিকে উপনিষদের অথগ্ড অদ্য 
চেতনা আর একদিকে ইংরেজী কোম্যার্টিক 
কাব্যাদর্শ--এ ছুয়ের সম্মেলনে সমালোচক 
রবীন্ত্রমানস জনেক সময় সমকালীন বাস্তব- 
বাদী আন্দোলনকে স্বীকারই করতে পাবে 
নি, একথা সত্য। কিন্ত তার নিজন্য কচি- 
সম্মত সাহিত্য-অহুধাবনের ক্ষেত্রে যে অতুল 
প্রসারী কবিদৃষ্টির পরিচক্ক তিনি দিরেছেল তা 
যেমন স্যজনধমধ সাহিত্য, তেমনি মননধর্মী 
সমালোচনা । “পঞ্চভূত”, প্রাচীন সাহিত্য”, 
“আধুনিক সাহিত্য প্রভৃতি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের 
আবিষ্কার ও সাহিত্যান্ভবের “রসোদগার; 


বাংলা সমালোচনাসাহিত্য 
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প্রতিভার পূর্ণ নিদর্শন। গার “সাহিত্য” ও 
“সাহিত্যের পথে+ প্রবন্ধগ্রথ ছুটি আনেক 
পরিমাণে এ যুগের সাহ্ত্যচিস্তার দিশারী । 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক সাছিত্যধারার সঙে 
তার প্রাণসম্ন্ধের পরিচায়ক “সাহিত্যের স্বরূপ" 
পুস্তিকাটি। লোকপাহিত্যের আলোচনায় 
রবীন্দ্রনাথ আমাদের মগ্রচৈতন্ত থেকে জাতীয় 
আ.জ্মপরিচয়-উপলব্ধিতে অসাঁমান্থ সাফল্যের 
অধিকারী | 

বহ্কিমচন্দ্রের শাণিত যুক্তিপরম্পত্াা রবীজ্্- 
সমালোচনার বৈশিষ্ট নয়। এমন কি কখনো 
কখনে। ববীন্ত্রনাথ আন্মমগ্রভাবে সাহিত্য 
প্রপ্গ করতে করতে নিজ্জের বক্তব্য নিজেই 
খণ্ডন করেছেন। তবু সাক্ত্যবোধের 
উন্নততম মানদণ্ডের আদর্শে বাংল সাহিত্যকে 
প্রতিষ্ঠিত করায় তার মকিমা। 

রবীন্রসাহিত্যের বিকদ্ধে সমালোচনা 
অনেক হয়েছে, আর সেসব সমালোচনাই 
ষে ভ্রান্ত, এমন কথা বলা কঠিন। স্ুুরেশচ্জ 
সমাজপ(ত, বিপিনচন্জ্র পাল, ধিজেন্্রপাল রাম 
প্রমুখের কথা এক্ষেত্রে যেমন বিশেষভাবে 
মনে পড়ে, তেমনি রবান্দ্রা্গরাগী সমানোচক- 
পগরোর্ঠীও সেকালশে একে একে দেখা দিয়ে 
ববীন্দরপ্রতিভার বিকাশপর্বে বাংলা- 
সমালোচনাকে সমৃদ্ধ করেছেন। শ্রিচ্ছনাথ 
সেন, লোকেন পালিত, আশুতোষ চৌধুরী, 
অক্সিত চক্রবতী প্রমুখ দেশবিদেশের 
সািতাপারঙ্গম ব্যক্তিদের রবীন্রনাহিত্যচর্চ! 
এদ্দিক থেকে উল্লেখযোগ্য । প্রমথ চৌধুরশ এবং 
গার সবুজপত্রগোষ্ী রবীন্দ্রচ£1 ও সামখ্িকভাবে 
সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রেই মনন ও প্রকাশের 
স্বাতস্ত্র্যে বাংল সমালোচনাসাকিত্যে সমুজ্জল 
নিদর্শন । 

বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত খ্লঙ্কার ও 
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রসকত্বের আলোচনার দিক থেকে অতুলচন্ত্র 
গুপ্ত, স্থশীলকুমার দঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, 
সুবোধচন্ত্র সেনগুপ্ত, বিষুণ্পদ ভট্টাচার্য প্রমুখ 
মননশীল সমালশোচকদের কথা সর্বাগ্রে মনে 
আসে। সাহিত্যবিচান্ের ক্ষেত্রে আধুনিক 
সমালোচনা] দুরে সবে এলেও এ পদ্ধতির নিজন্ব 
সার্থকতা তাদের আলোচনার মাধ্যমে পাঠক- 
ম'চলীকে গভীরভাবে উদ্বদ্ধ করেছে । সাহিত্য- 
সমালোচনার ভাষাও যে কতো প্রাঞ্জপ ও 
কাব্যগুণাদ্বিত হতে পারে অতুলচন্দ্র গুপ্তের 
'কাব্যক্দজিজ্ঞাসা' তার শ্রেষ্ঠ উদাতরণ । 

আধুনিক বাংল] সাহিত্যের নির্মম 
সমালোচনায় একদা শনিবারের চিঠি" পত্রিক" 
বিশেষ দৃষ্টি আকধণ করেছিল । বস্ততঃ 
এ পত্রিকার বিরুদ্বতাঁও একাধিক সাহিত্যিককে 
প্রতিঠিত হতে সাহায্য করেছে। কিন্ত এই 
গোষ্ঠীতে মোহিতপাশ মজুমদার, প্রমথনাথ 
বিশী, শীরদচন্দ্র চৌধুরীর মতো সাহিত্যিক 
সমালোচকেরাও দখা দিয়েছেন। সাহিত্য- 
বিচারের ক্ষেত্রে একটু বেশী পরিমাণে পাশ্চাত্য 
মনীষীদের উপর নির্র করলেও নিজন্ব 
রসবোধ ও বিশ্লেষণীশক্তিতে মধুহৃদন, বহ্ধিমচন্্র 
ও ন্বীন্দ্রনাথকে -(বিশেষভাবে প্রথমোক্ত 
দুজনকে ) যে ভাবে মোক্িতলাঁল আমাদের 
বোধের জগতে প্রর্ষ্ঠিত করেছেন সেজন্য 
বিশেষ সাধুবাদ ভার প্রাপ্য। “কবি মধুক্দন+ 
“বন্কিমবরণ” 'রবিপ্রদক্ষিণ' কার বহ্প্রশংসিত 
গ্রন্থমালা । রবীন্্রপূৰ বা সমসাময়িক কবি ও 
সাহিত্যিকদের প্রসঙে গার “আধুনিক বাংল। 
সাহিত্য” ও “দাহিত্যবিতান? গ্রন্থ এখন অবধি 
শ্রেষ্ট সমালোচনার নিদর্শন । মধুহদূন, 
বঙ্কিম এবং বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথ-প্রমথনাথ 
বিশীকও অলোচনার প্রধান অবল্রদ্ধন। “রবীন্দর- 
কাব্যপ্রবাহণ,। “রবীঞ্রনাটাপ্রবাহণ, ঘরবীন্দ্র- 


উহ» 
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নাঁথের ছোটগল্প”, “রবীন্দ্রসরণি”, “বঙ্কিমসরণি”, 
প্রভৃতি সমাতলাচলাগ্রন্থ ক্ষুরধার বিক্সেষণ ও 
অতন্তর সৌনদর্ধদৃ্টির আলোকে উদ্ভাসিত 
আর এক জাঙীয় সার্থক সমালোচনার 
নিদর্শন । বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমপ্রতিভার 
প্রসারিত প্রভাবের দিক থেকে এ ছু'জনের 
পাশাপাশি রবীন্দ্রকুমার দাশগুগ্ডের শব হলেও 
সুলিখিত প্রবন্ধাবলীর কথ স্মরণীয়। 

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও হৃবোধচন্তর 
সেনগুপ্ত বাংল] কথাদাকিত্যের ছু'জন প্রথম 
সারির সমালোচক ।॥ শ্কুমার বাবুর “বাংলা 
সাহিত্যে উপন্তাপের ধার1১, “বাংলাসা হত্য- 
পরিক্রমা”, 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসংগমে” 
গ্রভৃতি গ্রন্থ আমাদের সমালোচনার ধারাকে 
অনেক পরিমাণে পরিবতিত করেছে । ষে 
আধুনিক মননের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে স্থবোধ 
সেনগুপ্ত ইংরেজীতে বার্ণার্ড শ' থেকে বাংলার 
শরৎচন্দ্র, রাজশেখর বন্থ অবধি আলোচনায় 
অগ্রসর হয়েছেন, আজকের দিনেও তার 
নব নব বিকাশ বিম্ময়কর। শকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের 
সাহিত্যপ্রসঙে যখনই য। আলোচনা! করেছেন, 
তার মধ্যে তার দৃষ্টির মৌলিকতা ও প্রকাশের 
বিচিত্র-ত্বাতন্ত্য পরিস্ফুট । ব্রবীন্্র সাহিত্যা- 
পোচনাক্ একালের আর তিনজন বিশিষ্ট 
সমালোচক-_ক্ষুদিরাম দাস, সত্যোন্্রনাথ বায় 
এবং জগন্শিশ ভট্টাচার্য । এদের বৈদদ্ধা ও 
স্ুপরিণত রুসদৃষ্টি সমালোচনাসাহকিত্োের 
সম্পদ | 

বাংলাসাহিত্যের একদিক”, 'উপম। 
কালিদাসশ্ত/, “ত্রয়ী” প্রভৃতি গ্রন্থে প্রাচীন ও 
আধুনিক সাহিত্যচেতন] নিয়ে নৃতন ধরনের 
আলোচনাভঙ্গীর সুত্রপাত হয় ডঃ শশিতৃষণ 
দাশগুপ্তের বারা । তার “বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি, 


খশ্বিন। ১০৮৬ ] 


রাধার ক্রমবিকাশ ও “ভারতীয় শক্তি- 
সাধনা ও শাক্তসাহিত) প্রভৃতি বাংল 
সমালোচনাসাহিতো বৌদ্ধ, বৈষ্ৰ ও শাক্ত 
ভাবধারার বিচারবিশ্লেষণে অলামান্ত প্রতিভার 
নিদর্শন | 

ইংরেজী সাঠিত্যে আধুনিক কবি টি. এস. 
এলিয়ট, অডেন, স্পেগার প্রমুখের মতো? 
একাধারে কবি ও সমালোচক আধুনিক 
বাংল! সাকিতো বেশ কয়েকজন দেখা 
দিয়েছেন। মোহিতলাল, কালিদাস রায়, 
প্রমধনাথ বিণী--এ'দের যদি একটু ত্জতি- 
আধুনিকপূর্যগের কবি ও সমালোচক 
কিসাবে ধরি, তাহলে বুদ্ধদেব বন, বিষণ দে, 
সধীন্্রনাথ দত্ত_-এ তিনজনকে অতিমআাধুনিক 
যুগের কবি ও সমালোচকনপে চিহ্নিত করা 
যায়। পরিচয়” পতিকাকে অবলদ্ধন করে 
স্ধীন্দ্রনাথ বাংল সমালোচনার ষে সমুহ্ত 
মানদণ্ড স্থাপন করেছিলেন তাঁর যোগ্য 
উত্তরাধিকারী আজ অবশ্বিকেউ আসেন নি। 
স্বগগত, এবং “কুলায় ও কালপুকুষণ গ্রস্থ ছুটির 
ভাষাগত জটিলতা অতিক্রম করতে পারলে 
সাহ্নিতাটিস্ত| ও সমালোচনার এক আশ্চর্য 
উদ্দাহরণ মনে কবে । আর এ জাতীয় 
গছ্যরীৃতি যে বাংলা মনন্সাহিতো ভাষাগত 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিশিষ্ট উদাহরণ সেকথাও 
স্মরণীষু । যাঁর স্বামী বিবেকানন্দের “ভাববার 
কথা” প্রবন্ধগুচ্ছ বা “বর্তমান ভারত" পড়েছেন, 
ভারা বাংলা গগ্ভরীতির এই শিশিষ্টতা 
স্বামীআীর রচনায় আগেই পরীক্ষিত হ'তে 
দেখেছেন। 

মার্কসবাদী চিন্তাধারা অবলম্বনে বাংলা 
সমালোচনাসাফিতেোযে নৃতন জীবশসতাযকে 
ধারা উদঘাটন করেছেন তাদের মধ্যে লীরেল 
রায়, শোপাল হালদার, অরবিন্দ পোদ্দার, 


বাংল? সমালোচনাসাহিত্য 


৪৮৭ 


শীতাংশু মেজ প্রমুখ সমালোচকবৃন্দ বাষ্রীক্ন ও 
সামাজিক পটভূমিতে সাহিতোর শ্ববপবিশ্লেষণে 
নূতন খ্বরনের বিঙ্টেষণীশক্তির পরিচয় 
দিয়েছেন | তবে নিরপেক্ষ সাহিত্াবিচাতে 
এদের মধ্যে গোপাল হাঁপদারই সর্বাগ্রে 
স্মরণীয। 

আধুনিক বাংলা সাহিতোর আর দুজন 
প্রথযাত সমালোচক-_-আদশনিষ্ঠায় স্বতন্ত্র 
নারায়ণ চৌধুরী এবং 'দশবিদ্ধেশের সাহিত্য- 
সমুদ্র অভিন্নাত অমলেন্দু বন্। 

প্রধানজঃ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনযুগ ও 
মধ্যযুগের পটভূমিতে বাংলা সাহিত্যের নিজত্ব 
বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণে 'আশ্চতোষ ভট্টাচার্য ও 
জাহৃবীকুমার চক্রবর্তীর গবেষণাঁধমী রচনাবলী 
বাংলা সমালোচনাসাহিতোর দিগস্তকে বহুদূর 
প্রনীরিত করেছে । বাংশা সাঞহ্বিতোর স্মা- 
পোচনামূলক ইতিহাস লিখে অসিতকুমার 
বন্দোপাধ্যায় সহিত্যসমালো্নায় বিশিষ্ট" 
স্থানের মধিকারী | বিঙ্লেষণনৈপুণ্যে মোকিত- 
লালের ষোগা উত্তরস্থরশ 'ভবতোষ দত্ের 
সমালোচনাপাহিতা। সম্পূর্ণ নৃতন দৃষ্টি 5ঙ্গীতে 
বাংল সাহিত্যের ধার। বিঙ্পেষণে তারাপদ 
ভট্টাচার্য আরু এক চমকপ্রদ সমালোচক । 
প্রাক্রবীন্দ্রধুগ থেকে আধুনিক যুগ অবধি 
বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে শিরলস 
নিপুণ সমালোচক কবি রপ্রসাদ 'মিত্র। 
এদের সবান্ধ লেখায় তথা ও তত্বের বিপুল” 
সমাবেশ। 

বাংলা সমালোচনাসাকিতোর প্রতাক্ষ- 
লেখক না হ'লেও ধাদের চিন্তাধারা বাংলা 
ভাষা ও সাহিতোর বিবর্তনে বিশেষ সহায়ক 
হয়েছে তাপের মধ্যে স্বামী বিবেকাননা, 
শ্ীঅরবিন্দ ও শরৎত্চন্দ্রের কথ। বিশেষভাবে 
মনে জাগে । বাংল! চলন্তিভাষার "হবিত্তৎ 


৪৮৮ 


গতিপ্রকৃতি স্ঘন্ধে নিশ্িত ভবিষ্যুৎদুষ্টি নিজ্কে 
ক্বাঁমীজীর আগে ক্জার কেউ লেখনী ধারণ 
করেননি । এ বিষক্কে উদ্বোধন” সম্পাদককে 
লেখ! তার বাংলাভাষাবিষয়ে পত্র এবং 
“উদ্বোধনে” প্রকাশিত “পরিব্রাজক” ও পগ্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য? বিশ্বসভ্যতার পটভূমিতে লেখা 
প্রথম চলতিভাষায় মলনসাহিতা । এ বিষয়ে 
প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথের স্থান কভার পরে। 
সাহিত্যের ক্বাদগ্রহণে ও বিশ্লেষণে ইতন্ততঃ 
বিক্ষি্ড তাঁর অনেক লেখা ও মন্তব্য বাংলা 
ভাষা ও সাহিত্যকে নতুন পৃষ্টিতে দেখতে 
উদ্ব,দ্ধ করে। 

শ্রীমরবিন্দের রূচন] ও ভাবধারাকে কেন্দ্র 
করে যে সব গগ্য ও কবিশতা-লেখক গোষ্ঠী গড়ে 
উঠেছেন তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দুজন নলিনীকাস্ত 
গুপ্ত এবং দিলীপকুমার রায়ের চিস্তাধার1 ও 
প্রকাশভঙ্গিমা বিশ্বসাহিত্যের অন্প্পের ণাসমুদ্ধ 
মনন ও স্মালোচনের নিদশন । 

শরৎচন্দ্র সাহিত্যগ্রসঙ্গে যে সব মস্তবা 
লিপিবদ্ধ করেছেন বা কথায় কথায় আলোচন! 
করেছেন, রবীন্ত্রধুগের পরিমগ্ডলেও তার 
স্বাতন্ত্র্য এবং ব্বকীয়তা গ্রণিধানষোগ্য | 


উদ্বোধন 


[৮১৬ম বর্বর নম সংখ্যা 


সংক্ষিপ্ত আলোচনাস্ব আমরা তরুণতর 
সা্প্রতিক লেখকদের কথায় অত্র যাবো না। 
কিছু কিছু কৃতী সমালোচনার নিদর্শন 
মিললেও সাম্প্রতিক বাংলা! সমালোচনা- 
সাহিত্য অনেকটাই গোঁঠীতুক্ত সাহিত্যিকদের 
পারস্পরিক পৃষ্ঠপোষকত1। মননে, প্রকাশে 
সপক্ষ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভলীতে পূর্বনথর্ীদের 


কাছে একাঁপের সমালোচকদের অনেক 
কিছুই শিক্ষণীয়। 
দমালোচনাসাহিত্য সব সাহিত্যেরই 


বিবেক। আবু পরিপূর্ণ মনুস্বত্বই বিবেকের 
ধারণীশক্তি। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মতে] শ্রেষ্ঠ 
সমালোচনাও মহৎ শিল্প এবং মহত্বর জীবন- 
বোধের সমম্বঘ়। এ দিক থেকে এখনকার 
সমালোচনাসাহিত্যের মানদণ্ড কী, সে 
বিচারের ভাঁর পাঠকমণ্ডলীর উপরেই থাক। 
সাহিত্যের সার্থকতাপ্রসঙ্গে একদ বিবেকানন্দ 
বলেছিলেন, “শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের কাজ যা আছে, 
তাঁকেই আপর্শায়িত করা নয়; যা আদর্শ 
তাকে বাস্তবাক্ষিতকরা |” আদর্শ ও বাস্তবের 
এই টানাপোড়েন সবদেশের সমালোচনারই 
অন্তভম মূল সমস্যা | 


'জ্যান্ত ভুর্গণ; 


ডক্টুর সচ্চিদানন্দ ধর 


সপ্তশতী ছুর্গান্ততি চিস্তি শত ভাবে__ 
সষ্টস্থিতিপ্রলযের বিচির স্বভাবে, 

জয়ন্তী মঙ্গলাকালী-_-আরও কতরধপে, 
চামুণ্ডা-চণ্ডিকাদেবী-স্রহ্মাণী- স্বরূপে, 
নবহূর্গা, মহাকালী, মহা লক্ষী তথ]__ 
আগম-পুরাণ-তস্ত্রে শুনি তব কথা। 
তুমিই অস্তুণী বাক "ত্বং শ্বধ স্বং থাহ।,-_ 
জগতের সবি তুমি যথা আছে যাহা। 


যত পড়ি শান্ত্গ্রথ ধরিতে না পারি 

এক রূপ ছাড়ি মাগো । অন্যরূপ ধরি। 
পে রূপে প্রতিকপে" বিরাঞ্জিছ যদি 

তবুও ন! পাই তোমা অনন্ত অনাঁদি। 
(তাই) সর্ববূপ পরিহরি চিস্তি বারবার 
জ্যান্ত ভুর্গা' ম] সারদা! রূপটি তোসার। 


আচার্য নন্দলাল ও তার অনুগামীরন্দ 


শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়* 


“সেই সময় ছাত্র ধারা এসেছিলেন ক্তার। 
ও অধ্যাপকের মিলে গুরুদেবের আদর্শে 
অনুপ্রাণিত হয়ে একমন একপ্রাণ হয়েছিলেন। 
সকলে আমর এক আদর্শে গড়ে উঠেছিলুম । 
তখনকার কোন কাক্ম কর্তৃপক্ষের তাগিদে 
হত না। নিজের ইচ্ছেতেই আমর] সবাই 
কাঞ্জ করতুম। 

গুরু-শিস্তে সদ্ভাব ও সহাশ্ুভূতি, পরস্পরের 
সুখে ছু'খে সহযোগিতা, সেবা-শুশ্রীষ। এ-সবই 
স্বতঃস্কুর্ত ও প্বত:সিদ্ধ ছিল। আন্তরিকতার 
শুণে সে একট] মহাঁশক্কি গড়ে উঠেছিল । 

“আজ কেবলই মনে হয় কলাভবনে ধাবা 
'মাদের সঙ্গে ছিলেন তখন ছাত্র-শিক্ষক 
সবাই গিলে শির বিশক্পে আলোচনা করে, 
এক জোটে কাজ করে, নানান স্থান থেকে 
আগত শিল্পী ও কাকশিক্পীদের সাহুচর্ধে 
''মরাকি আনন্দই না উপভোগ করেছি। 
এমন ভাবে মিলেমিশে এক জোটে কাজ 
করেছি বলে আজ বুঝে উঠতে পারছিনে কে 
কাকে কতট। শিখিয়েছি। গুরু-শি্ক এক- 
সঙ্গে শিল্পচর্চা করেছিলুম বলে ছাত্রদের 
শেখানোতে আর নিজ্জের শেখা .কাঁন বিদ্ধ 


কলস, শি সদ লাম 


বা! পরিশ্রম হয়লি। শেখানো ও শেখাটা 
আগাগোড়াই ছিল একট] খেলার অঙ্গ । কে 
কাকে শিখিষ্বেছে, কথন কে শিখেছে, অনেক 
সমন্প আমর টেরও পাইলি। শাস্তিনিকেতনের 
কলাভবনে থেকে গুরু-শিস্ত একসঙ্গে আনন্দের 
মধা দিকে শিল্পশিক্ষায যে রস পেয়েছি 
বাইরের কেউ তার খবর পাবেন না। সে 
আনন্দ লিখেও বোঝান যাবে না।? 

ওপরের উদ্ধতিটি আচার্য নন্দলালের | 
আমাব বিষয় আচার্য নন্দলাল ও তার খন্রগামী- 
বৃন্বের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত এবং সেই 
কারণে ক্ঠীরই উক্তি দিয়ে ভার সম্পর্কে 
আলোচনার অবতারণ।। 

নন্দলালের স্ষ্টি-জগৎ একটি পূর্ণ সাধনার 
জগৎ। সেখানে এমন কোন চিন্তা বা স্থারট 
স্থান পায়নি যাঁর মুল্য কেবলমীত্রই তাঁৎ- 
ক্ষণিক | সবসময় সর্বস্তরের কষ্টিতে কাজ 
করেছে চিরস্তন চেতনার একটি অধ্যাত্মন্ুর | 
রূপের মধ্যেই অষ্টাকে পেতে চেয়েছেন তিনি । 
তার শিল্পলাধনাঁর চিস্তা ও ভাবনার ক্ষেত্রে 
কয়েকটি বিশেষ মানসিকতা কাজ করে- 
ছিল । সেগুলি হল £ 


* গ্রণ্যাত চিপ্রশিল্পী । বিখভারতী কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্র । আচার্ধ নন্দলাল বন্ুর ঘনিষ্ঠ সম্পকে আপিক় 


চারুশিপ্পর তাত্বিক ও প্রায়োগিক দিক সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষালাভ করেন । পরে পুরুলিয়া রামকৃক্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে 
শিল্পশ্িক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। পেখানন বহু মুযরাল ও অন্ঠান্ভ অলংকরণের সাহাধ্যে বিগ্তাপীঠের সৌনয 
ফুটাইয়| তোলেন । ভাল শিক্ষক হিদাবে ভাহার খ্যাতি ছিল। 

বর্তমানে তিনি কলিকাতা রাধকৃক মিশন ইনস্টিটিউট অব কাঞ্জচাবের চাক ও কাকু-কল! বিভাগ্র প্রধান 
এব" এই বিভাগটি ও তৎসংলগ্ন শিল্পসংগ্রহশালাটি ঠাহার প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে অতি হ্ঙ্গরভাবে গড়িয়া উঠিষাচে। 

বন পত্রপত্রিকায় শিল্প ও নন্দলাল বন সম্পর্কে ঠাহার বহু প্রবন্ধ প্রকাপিত হইয়াছে । 


রি 


৪7৬ 


পরুষ্পরা, সমাজবোধ, শ্বদেশভাবনা, গ্রকুতি- 
পরিবেশ-চেতন! ও সর্বোপরি অধ্যাত্ম অনুভূতি । 
ননলাশের চিত্র-চিস্তায় পছ্ষম্পরার স্থান 
বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছ সাবা জীবনের মধ্য 
দিয়ে। অতীতের এ্রতিহ্মাথা অমর শিল্পী- 
কুলের অসাধারণ কৃষ্টি দেখে বিস্ময়ে বলেছেন 
তিনি “আমরা 'পূর্ণ |” 

একথা আমর! সবাই জানি যে, বহমানতাই 
জীবনের ইঙ্িত আর বদ্ধতাই মৃত্যু। তাই 
সেই সত্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যদি একবার পেছন 
ফিরে তাকাই ভাহলে দেখব প্রাচীনকাল 
থেকে আজ পর্যস্ত আমর! থেমে নেষ্ট-- আমরা 
পরম্পরার প্রবাহের মধ্য দিয়েই উচ্ছলভাৰে 
বে এসে প্াড়িয়েছি আজকের আলোয় 
দ্রীপ থেকে দীপে গ্রহ্ঘন্পিত হয়েছি । 

সিংহনপুরের গুহ! থেকে সুরগুজ1, অজস্তা, 
বাঘ, ব্রাজপুত, মোগল, অবনীন্দ্--এমনসব 
কত বিচিত্র শৈলী-সম্পদে ধাপে ধাপে ঢলে 
এসেছি । ছনদপতন কোথ|ও ঘটেনি । কেউ 
বলতে পারবে লা! অজন্তা চিত্রশৈলশীর সামনে 
দাড়িয়ে যে এ সিংহনপুর বা সুরগুজারই 
পুনরাবৃতি। তবে একথা অনায়াসেই বলতে 
পারবে এর একই জন্স্থত্রে গাথা । বহুমানতা 
আমি তাকেই বলি নানান লাষরূপে রূপাযিত 
হয়েই ফে একলত্যে উপনীত হচ্ছে। বছু রূপের 
মাঝেই তাঁরা পরস্পরের মধ্যেই অবিচ্ছেগ্যভাবে 
যুক্ত। 

নন্দপাঁল বিশ্বাস করতেন, এই বিরাট 
ট্রতিহপূর্ণ পরম্পরাঁর বেদীমূলেই স্তাব জন্ম। 
ভারুতীকু হয়েই তার বিশ্বপরিচন্ের ছাড়পন্্র। 
এ প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন- আমি যদি 
আমার পূর্বপুরুষের শিল্পন্ষ্টির আদলে কিছু 
করে থাকি তাতে আমার লজ্জা নেই, কিন্ত 
সেই আদলের মধ্য দিকে যদ নিজের আদলের 


উদ্ধোধন 


[৮১৩৬ ম বর্ষ ৯ম ১ংখ)। 


মোহরছাপ রেখে যেতে পারি তাহলেই সর্ব- 
১ কালের মাছষের কাছে, রসিকের কাছে আর 
দেশের মলের মণিকো ঠা জামার বেচথাক]। 
আজও ফেব মহান আক্টাদের আমরা স্মরণ 
করি, ত। করি, তাদের সৃষ্ট সেই দুল্ভি আদলের 
বিশেষত্বের জচ্ভ । একটি ছাপ রেখে যাওয়ার 
পেছনে অকৃত্রিম অচ্ুরাগ, নিষ্ঠা, ধৈর্য আর চর্চার 
কথা যেন আমর] ভূলে নাষাই। 
বিশেষ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে এপে দেখব-_ 
সব দেশেই শিল্পস্ষ্টির পেছনে একটি বিরাট 
আদর্শ কাজ করেছে এবং প্রত্যেকেই সেই 
মুক্তির আম্বাদই পেতে চেয়েছেন। এর জন্ 
নিত নোতুন প্রচে্! দিনের পর দিল চলেতছ। 
আদর্শের স্কুরটি এক কিন্তু পরিবেশ, পরিজন, 
চিন্তার ক্ষেত্রে বারবারই ভিন্ন ভিন্ন রূপে 
প্রকাশিত । আজকের আলোয় বা বিচারে 
দেখলেও আমর! নিশ্চয়ই ভূল করব না যে, 
আলতামিব] গুহাচিত্রের সময থেকে জত্বো 
মাইকেল, লিওনার্দো ও আজকের ইউরোপীঘ 
চিত্রচর্চার মধ্যে একটি জশম্মবন্ধনের অস্তিত্ব 
বর্তমান। আর সেই বন্ধনের সঙ্গেই বিশেষ 
বিশেষ ভঙ্গীর বেচে থাকা । 
আজকের চিত্রচিস্তার পরিচয়ে ব্যাণ্থির 
ক্ষেত্র না-মানার আকাজ্ষা উচ্চার্রিত। এ এক 
অভিনব চিস্তার উম্মেষ। অভিনব এই 
কারণেই যে, কোন পরিচয়সচিহন না নিয়েই 
বিশ্বের বলে পরিচিত হবার প্রয়াস কতট' সত্য 
জানি না, তবে এটুকু খুঝি, আমরা যারা আজ 
চলাফের। করছি তারা! এক পরম্পরার স্বাক্ষর 
বহন করেই চিহ্িত। এ সত্যকে এড়িকে 
যাবার কোন উপায়ই নেই এবং ত1 সম্ভবও 
নয়। এত বিশাশ ইউরোপ যার সভ্যতায় 
আমর মুগ্ধ, তাদের মাঝেও গণ্তীপন্বিচষের এক 
শ্রেষ্টভাঁবোঁধ খুব সঙ্িম্রভাবেই বর্তমান । তাই 


আশ্বিন, ১৩৮৬ ] 


সেই বিশ্বাসে নন্দলাল নিজেই বলেছেন, 
পরম্পরা হচ্ছে আমাদের মূলধন, তার ওপর 
বসেই নোতুন এ্শ্বর্ষের ইমারত গড়ে তুলতে 
হবে| 

পরম্পরার বিষয্ে গুরু অবনীন্্রনাথের একটি 
উক্তি প্রায়শই উচ্চারিত হয়। তা হল-_ 
ট্র্যাডিশন হচ্ছে এ্টো! পাতা | আমার মনেহয় 
এ বলার পেছনে একটি চিস্তা কাজ করেছিল । 
তা হচ্ছে_ থেমে ফাওয়ার ভয় আর পুনরাবৃত্তি। 
কেননা মরা ঘেন তুলে না যাই সদ্গুরু 
হ্াভেলের হাতে ধরা অতর্পী কাচের মধ্য 
দিষেই দেশের এতিহা আর কষ্টধারিণীর ঘাটে 
বসেই শ্বদেশবোধের অনুভূতিতে অন্কপ্রাণিত 
হয়েছিলেন খঅবনীন্দ্রনাথ এবং তার কাজের 
মধ প্রথম যুগে এর আভা স্পষ্টভাবে বর্ত- 
মান। তবে তিনি কোন দিনই পরম্পরার প্রতি 
দৃষ্টি দিতে বারণ করেছিলেন এমন নক্-_-তিনি 
তার মধ্য দিয়ে অতিক্রমের কথাই বার বার 
মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন। 

উপনিষদ, পুরাপ,। মহাকাব্যের নানাল 
সুন্দর স্থন্দর ঘটনা-চিত্র পুনর্বার স্থান পেয়েছে 
পূর্ণ চিত্রমর্যাদায় নন্দলালের চিত্রপটে | অনেকে 
বলে থাকেন-_পুরাঁতন ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে 
কোন রোমাঞ্চ নেই এবং নোতুনত্বও নেই। 
একথা যেমন সত্য বলেমনে হয়, তেমন এও 
সত্য বলে মনে হয় যে, সেইসব ঘটন্1জীবনকে 
সত্যভাবে আজক্গকের আলোকে প্রত্তিতিত 
করতে পারলে তা একাস্তই আজকের মনে 
হয়। আজকের মলে হয় 'এই কারণে যে, 
সেইলব সজীব ঘটনা! আজকের বেঁচে থাক! 
মাঙ্গবকে পুলকে চঞ্চল করে বলেই । আধুনিক 
বলি সেই চিত্র, সেই কবিতা, সেই স্যার--য| 
বেচে থাকা মানুষের হৃদয়কে আললরসে সিক্ত 
করতে পারে-স্কালের টিকে সে যতই 


'্মাচার্য ননলাল ও তার অন্ুগাঁমীবুন্দ 


৪৯১ 


পুরাতন কোক । আর একটি সত্য ষেন 
বিশ্বত না! হই, তা হ'প-_এইসব প্রাচীন গ্রন্থাদি 
কিন্তু পূর্বকালের মাহগষের জীবনলদ্ধ 
অভিজ্ঞতারই জ্ঞানভাগার । এসব মাকে 
ছেড়ে নয় । "শৃথন্ত বিশ্বে অমৃতশ্য পুত্রাঃ'র 
গভীর আহ্বান আবহমান কাঁজের প্রাণের 
কাছে। খধির মুখনি:স্থত এ বাণী কিন্ত 
জ্ঞানলব্ধ অনুভূতিরই সতাপ্রকাশ। 

নন্দলাল সেই সব জ্ঞানলন্ধ অনুভূত ঘটনা- 
কেই নোতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শিল্পীর 
শিব বিষয়ক চিত্রগুলির দিকে দৃষ্টি দিলেই 
এ বিষয়ে কোঁন সংশর থাকে না। শিবচরিত্র 
ও কূপের এমন স্থন্দর মোহময় অথচ নিরাঁলক্ত 
গভীর চরিত্রদপ চিত্রপটে বুঝি এর আগে 
গ্রতিঠিত হয়নি। প্রাচীন রাজপুত চিত্র- 
মালার সুখী শিবসংসারের মধ্যে এদের 
দেখেছিকিন্ত হলাহছল পানরত অচঞ্চঙ্গ বিকাঁর- 
বিহীন সমাহিত শিবন্পে দর্শন এই প্রথম। 
নীলকঠ এখানে পরহিতকামী-_-_নিষ্কাম স্যার্থ- 
ত্যাগের একটি পূর্ণ প্রতীক | (চিত্র দেখুন )। 

আর একটি চিব্ররপের দিকে দৃষ্টি দিলে 
দেখব-উমার সম্তানসন্ভতি লিয়ে মায়ের 
ঘরে আসবার ক্ষণটি। চিত্রপটে কোথাও 
অস্বাভাবিকতাঁর স্পর্শ নেই, এ যেন নিত্য 
বর্ষের ঘটন(-__মেয়ের বাপের বাড়ী আসার 
এই ম্ুখকর চিত্রই সবার হৃদয়ে গাখ। এই 
ভাবে সতীর দেক্ত্যাগ, তাগবনৃতা এমন 
সব অসংখ্য উপাখ্যান স্থান পেয়েছে নোতুন- 
ভাবে নন্দপালের চিত্রপটে । এর মধ্যে একটি 
বিশেষ চিত্রের উল্লেখ না করলে অসম্পূর্ণতা 
থেকে যাবে। 

আমরা আনেক সময় চিত্রে হাওয়া শব্ধ 
ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার কথা জেলেছি__নন্দলাঁল 
তার শিব উমা কপার নন্দী চিত্রে আমাদের 


৪৯২ 


কথা বলার অধিকারটুকু কেড়ে নয়েছেন। কশ 
সাধারণ পরিকল্পনা । উমা চলেছেন শিিব- 
বন্দনাক্ষ আর এই অভিসারছন্দের পাহারায় 
রত নন্দী মুখে একটি আঙুল দিয়ে শব্দ করতে 
বান্ণ করছে--পাছে সামান্ততম শব্ধ তরজে এই 
ভাবমন্ব অন্গুভূতির পরিবেশ ব্যাহত হয়। 
এমন ভাবেই শিল্পী তার হৃদয় দিয়ে প্রাণী 
ঘটনার চিত্রষপ দিয়েছেন। একই সময়ে 
এমন অপরূপ অহভূতিশীল চিত্রস্থষ্টর ঘটনা 
দুলভ। 

পরম্পরার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সম্বন্ধে ন্দল[ল 
একটি বিশেষ কথ! বলতেন। তা হ'ল 
সমাজের প্রতি [শল্পীর অবশ্য কর্তব্য আছে। 
শিল্পছহির সঙ্গে সমাজের অপরজনের উত্তরণ ও 
সঙ্গী করার দায়ন্থ এড়িয়ে গেলে চলবে না। 
তিনি গভীরভাবে একথা অনুভব করতেন 
বলেই গার চিত্রপটে সমাজের প্রতিটি মানুষ 
আত্মমর্ধাদার় পূর্ণ কূপ স্থান করে পিয়্েছে। 
মাচষের নিত্য দিনের নানান ঘটনা কখনই 
তার চোখ থেকে ৰাদযায়নি। মান্থষের সঙ্গে 
সঙ্গে প্রতিটি জীব তার কাছে সমান মর্যাজায় 
চিহ্নিত । এ প্রসঙ্গে মাতৃভাবে তাক “মা” চিত্রটি 
একান্ত দর্শনীয়। নানান জীবন্ত মধ্য দিয়ে 
শন্তধানরতা মায়ের ও সন্তানের অপরূপ 
প্যানেলটি রচনা করেছেন এবং এই ছবির মধ্য 
দিয়ে প্রতিষ্ঠত হয়েছে সর্বজনীন চিত্রভাবনার 
কথ।। কথাপ্রসঙ্গে একদিন জিজ্ঞাস! করে- 
ছিলুম, চিত্রে “সর্বজনীন, ভাবনাট কত সত্য? 
একটি অপরূপ উত্তর দিপ্লেছিলেন দে সমক্কে, যা 
আজও আমার মনকে পল্লবিত করে আনন্দে। 
তিনি বলেছিলেন, শিল্পে সর্বজনীনতা হচ্ছে 
ভাবে রূপে নয়। এর পূর্ণ প্রমাণ পাই 
উল্লিখিত চিত্র-প্যানেশে | 

বাৎসলারসেন্র এমন উমার মধ্য দিকেই 


উদ্বোধন 
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কূপের ভিন্নতা আর ভাবের একীকরণের পুর্ণ 
গুমাথ । 

তিনি ফেবলই বলেছেন শিল্প কেবলমাত্র 
একার অন্ত নয়--এর বিস্তার ও প্রকাশ সবার 
আন্ত । সবাই আটিষ্ট হবে না, কিন্ত দেখার 
ৃষ্টি দিয়ে সে শিল্পীর পূর্ণতা পাবে অর্থাৎ, রপিক 
হবে। সমাঞ্জের নালান জীবিকার শিল্পীদের 
কাছেই তিনি ঘুরে ফিরেছেন, শুধু তাই নয় 
এইসব কারিগরদের সম্মানে এলে বনলিয়েছেন 
গুরুর আসনে । জর়পুরৰী ভিত্তিঠিত শেখার 
সময় যে শিল্পীকে এনে কলাভবনে রেখেছিলেন 
তিনি ননলাঁলকে ছাত্র ছাড়া জানতেন না 
এবং এবিষয়ে ননালাল সার ছাত্রদের ঘৃঢ়ভাবে 
নিষেধ করেছিলেন বলতে, কেননা কলা- 
ভবনের পরিচালক হিসাবে জানতে পারলে 
জয়পুরের শিল্পীর মলোভাবে পরিবর্তন আসাই 
্বাভাবিক। কিন্তু সবচেয়ে মধুর ঘটন। ঘটল 
শিল্পীকে কার্শেষে ছাত্ররা বিদায় জানলাবার 
মুহর্তে-_-গুরুশিল্পীর ছুচোখ বেয়ে জল পড়ে 
চলেছে কেননা তিনি শেষ মুহূর্তেই জালতে 
পেরেছেন ধাকে ধমক দিয়ে কাজ করিয়েছেন 
এতদিন, তিনিই এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার । 
এ ঘটনার উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, ষে 
অসাধারণ শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা! নিয়ে তিনি এসব 
কাব্িগরদের কাছে যেতেন» তার পরি- 
প্রেক্ষিতটি তুলে ধর]। 

নন্দলাল বিশ্বাস করতেন আধুনিক জীবন- 
যাত্রা যেমন বিজ্ঞানের জন্যাঁত্রায় অভিনন্দিত, 
তেমন দেশের কারুশিল্পের নবপধায়ে চিন্তার 
উন্মেষ বিশেষভাবে প্রয়োজন । এবং এই 
প্রয়োজনের কথ! ভেবেই কলাভবনে চাকু ও 
কারুশিল্পের একীকরণ।| কাক্ষশিল্পের মধ্য দিয়ে 
সঞ্জীবিত হয়ে আছে ভারতশিল্পের চেতন! । 

ভারতশিল্পের অমরত্ব কেবলমাত্র গুহা- 
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শ্রেণীর চিত্রমালার মধ্যেই নয়। এর অমরস্থ 
প্রাত্যহিক জীবনের নিত্য ব্যবহার্য শিল্প- 
সামগ্রীর মধ্যে, নানান পালাপার্শের মধ্যে 
জীবনের সঙ্গে সমঘ্বয় ঘটেছে বলেই আজও 
আমরা শিল্পের এমন সমারোছে পূর্ণ । সর্ব- 
দেশের শিল্পজীবনের মধ্য দিয়ে এলে দেখব, 
যেকোন মহৎ স্ব কখনই সমাজকে অগ্রাহ 
করে নয়। কেনন! এ সত্য তৃলে গেলে 
চলবে না যে, হৃষ্টি-উশ্বর্ধ সমাজের কল্যাণেই। 

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে, যে চিন্তা 
সমাজের মধা দিয়ে ননশাশ করতে চেয়ে- 
ছিলেন আজ তা অনেকটা পথ পেরিছে 
এসেছে । আমাদের আশীবনে সঠিক চিন্ী- 
করণটি বার-বারই দেরিতে ঘটেছে। 
পনের শতকের রাজপুত শৈলীকে জানতে 
বিংশশতক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে-- 
অঙ্জস্তা ও অন্যান্ত চিত্রশৈলীকে গ্রহণ করতেও 
আমরা অনেক সময় নিয়েছি ও নিচ্ছি। 

এই পরম্পর1 ও সমাজবোধের মাঝ দিয়েই 
নন্দলালের ন্বদ্রেশভাবনার পূর্ণত1। স্বদেশ- 
ভাবনা প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন £ পরাধী- 
নতার কি অসহনীয় জাঁল। তা তোমর] অন্থভব 
করতে পারবে না-পারবে না অনুভব করতে 
আমারই মাটিতে আমায় অন্বীকার করার 
ওদ্ধত্যকে | অনেকাংশে এই পরাধীনতার 
বন্ধনই নিজের দেশের শিল্পের প্রতি নন্দ- 
লাশকে এত আগ্রন্থী, এত একাত্ম কৰে 
তুলেছিল । এই শ্বদেশচিন্তার মধ্য দিয়ে 
রূপায্িত তার অসংখ্য ছবির কথ] আমদ্া 
অনেকেই জানি। কিন্ত অলেকেইজানি ন! 
অনেক অনেক ছবির কথা, যা আজ 
হারিয়ে গেছে--ঘধেমন কশাভবলের মধ্যে 
গড়ে-ওঠা আভনব ছাপাখানা ছাপা 
বড় বড় প্রাচীর-চিত্রের কখা। কেবলমাত্র 


আচার্য ন্দশাশ ও তার অনুগামীবৃন্দ 


৪6৯৩ 


তাদের কিছু নাম আমাদের মনে আছে) 
ফেমল,_ কুইট  ইত্তিকা। ফস্টার মাদার 
ইত্যাদি। তবে একটি ছোট দিনলিপির 
কধ1 জানি যাতে বিষয়বন্তব একটি গাভী ও 
হুপ্ধপানরত বৎস। চিত্রটির দিকে বিশেষ- 
ভাবে তাকালে দেখব সারা গাভীটির 
প্রাস্তরেখ। মিলে সারা ভারতের প্রতিচ্ছবি 
এবং ছুদ্ধপানরত বৎসটির প্রাস্তরেখা ইংলগ্ডের | 
তিনি দেশমাতৃকার মুক্তি-আন্োলনে নিশ্চপ 
হয়ে বসে থাকতে পারেন নি। অবশ্তই তার 
হাতিয়ার ছিল-- ভালবাসা, সাহস, ভুলি আর 
বর্ণ। কত সামান্ত জিনিস দিযে কি অসামাস্ত 
মঞ্চসম্জ] হতে পারে, কত স্থন্দর নগরী গড়ে 
উঠতে পারে সে কথার পুনরাবৃত্বি এখানে শস্ব 
_ তার বিচিত্র পথসন্ধান এবং লক্ষ্যে পৌছনর 
পিছনে এক বিশেষ বিপ্রর্বী মনোভাব কাজ 
করত। রবীন্দ্রনাথ শীাঁকে এক জায়গা 
বলেছেন “আত্মবিদ্রোহী শিল্পী”_একই 
উপকরণে সন্ধষ্ট নন--প্রতিনিয়তই খুজে 
ফিরেছেন তন্ন তল করে। এ উক্তির প্রমাণ 
আমরা সত্যিসঙ্ পাই নন্দলালের সারা 
জীবনে । ১৯৪২এত্রীকা মকিষমদিনীরু চিত্রটি 
লক্ষণীয়। পরাজিত অস্থরের মাথায় ইংরেজ 
রাজমুকুট আর মায়ের হাতে ধরা কপিধ্বজটি 
ব্রিবর্ণে রঞ্রিত_-পেছনে আন্দোলনের লেজি- 
হান অগ্রিশিখা_এখানে ভরীদর্গার মধ্য দিকে 
মাতৃশক্তির জাগরণ ও অপন্থুর ঈলনের 
ৰক্তবাইস্পষ্ট। এমনভাবে নানান চিত্রচিস্তার 
মধ্য ভারত-ননলাপকে পাওয়া যাবেই। 
পরম্পরা ও শ্বদেশবোধই ননালালকে 
দেশব্জ উপকরণের প্রতি এত আসক্তি এনে 
উৎসাহিত ও আগ্রন্থী করে তুলেছিল । এছাড়! 
যুগ যুগ ধরে এর উজ্জল স্বাক্ষরও শিল্পীর মলে 
সাহস ও ব্যবহারিক স্থায়িত্ব সন্ধে নিশ্চিক 


৪৯৪ 


উদ্বোধন 


[৮১ বর্ঘ-_ ৯ম লংখা! 


করেছিল | কিন্তু এই চার মধ্যে মনে ই কুড়িয়েই যাচ্ছি। 


তার জীবনে সবচেয়ে বড় কাজ করেছিল 
তা হচ্ছেঃ পরমুখাপেক্ষী হয়ে না থাকা" 
নিজ্জের প্রশ্থোজনের সামগ্রী নিজেই তৈরী 
করে নেওয়া । 

অনেক ক্ষেত্রে শোনা গেছে যে তিনি বিদেশী 
শিল্পকরণ-কৌশল আয়ত্তের বিরোধী ছিলেন । 
একখা বথাষথ নয়। কেননা আলোচন! 
প্রসঙজে বলেছেন £ আমাদের দেশে ইউরোপীয় 
প্রথাচিত্রের করণ-কৌশলের শিক্ষকের 
অভাব । সেই কারণে বিশেষ রীতির করণ- 
কৌশল ও উপকরণ-বাবহার সম্পর্কে ছাত্রের 
সঠিক ধারণ! গড়ে ওঠে নাঁ। প্রত্যেক মাধ্যমের 
একটি বিশেষ অনুশীলনের দিক আছে। আমি 
মনে করি আমাদের সময়ে সে ধরনের 
শিক্ষকের অভাব ছিলই । এছাড়া নিজন্ব 
রীতিতে আমি কাজ করেছি বলেই অন্ত 
কাউকে সে বিষয়ে বলতে বাধা করতে পারি 
না। 

আমার মনে হয় শাস্তিনিকেতনের কলা- 
ভবন শিক্ষাকেন্দ্রের মূল আদর্শই ছিল ভিন্ন__ 
দেশজ ভাবনা, দেশজ রীতির একটি বিশেষ 
ধরন ও গড়ন গড়ে তোলার প্রবণৃতাই একমুখী 
চিন্তার মুক্তি। এই বিশেষ রীতি-আম্ুগত্যের 
পেছনে “উদার মনোভাবের অভাবের কথ! 
প্রীয়শই শোনা যায়। কিন্তু ভাবতে অবাক 
লাগে যে, ইউরোপীয় কোন শিল্পী এদেশের 
প্রকরণের ও চর্চার প্রতি আকৃষ্ট না হয়েও 
উদার থেকেই যাচ্ছেন_-পিকাসোর ম্বদেশ- 
ভালবাসার মধ্য দিক্সেই গুয়েরনিকার জন্মের 
কথ! আমর! ভেবে দেখতে চাই না। নিঙ্গের 
দেশের প্রতি ভালবাসার এমন উজ্জল দৃষ্টান্ত 
অহ্বহই দ্সামার্দের সামনে দৃষ্তমাল। ভবু 
আমরা দেশজ চিস্তায় ঘ্রকুনোর আখ্যা 


দেশের মাটি থেকে উপকরণ জাহুরণ ও 
কার সংক্ষিপ্ত সুন্দর ব্যবহার ননলালচিত্রের 
একটি বড় সম্পদ | ননলাঁলের পাধকজীবন 
ও প্রাতাহিক জীবনের মধো কোন পার্থক্য 
ছিল না। ছুই সত্বার একীকরণই ভার শিক্প- 
চেতনার চাবিকাঠি । 

প্রকৃতি-পরিবেশ ননলানের চিত্রজীবনে 
একটি প্রধান অধ্যায়-_ভারত শিল্প-পরম্পরায় 
একটি বিশেষ অধ্যায়ের সংযোজন। নন্দলালই 
প্রথম শিল্পী, ধিনি প্রকৃতিকে এমনভাবে একক 
সম্মানে চিত্রপটের আপনে বসবার আহ্বান 
জানিয়েছেন। প্রকৃতি ভারতশিল্পে বার বার 
চিহ্নিত হয়েছে কিছু বক্তব্যের সমাধানের 
অন্ভ। একটি ফুল, একট1 গাছ ব! একটি 
শৃঙ্গ কিংবা এক গুচ্ছ ফুজের ভালে বসে- 
থাক] এক ঝাঁক পাখির মিলে-যাওয়া রূপটি 
নন্দলালের চিত্রপটে নোতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে । প্রকৃতি বলতে কেবলই গাছ, 
কেবলই পাহাড়-পর্বত নম্র, সাধারণ মাস্থষ, 
জীব-অস্ত সবই প্রকৃতির বেষ্টনীতে । 

এই সজীব চঞ্চল প্রকৃতিই ভাকে ছনের 
মন্ত্রে দীক্ষ। দিয়েছে । নানান ছনের প্রাণবন্ত 
নানান রূপ অসংখ্য বৈচিত্র্যে ভক্ে দিয়েছে 
নন্দলালের সারা জীবন। অভ্রভেদী 
হিমালয়ের শাস্ত যোগমুততি থেকে শুরু করে 
নীচে-বযে-যাওয়া পল্মার বুকে উড়ে-বাওয়া 
শ্বেত বশাকার অপরূপ ছন্দদোলার কোনটিই 
বাদ যায় নি। 

প্রকৃতির এই' সাবর্পীশ ছন্দোময় গতিই 
ননালালের তুলির বলিষ্ঠতা এনে দিক়্েছে। 
বর্ণ, ভুলি আর ছন্দের সমধয়ে গুজরাট নৃত্যের 
সঙ্গে “নটার পৃজা'ত্ব আজ্মনিবেদনের কিষ 
শারদ লক্ীর শাস্তত্ী অনুপম ছলমাধুরীর মধ্যে 


আশ্বিন, ১৩৮৬ ] 


পার্থক্য যেমন অসাধারণ তেমনি আত্ম- 
সম্পর্কাটও দর্শনীয় । এমন বিচিত্র গতি, ক্ষুরধার 
ক্যাগিগ্রাফিক গুণ ও দক্ষত1 ইদানীংকালের 
কেন শিল্পীর চিআ্রচরিত্রে সচরাচর ধর! 
পড়েমি। এই ছন্দবিচিত্রতাই নন্দলালকে 
একটি বিশি্ই আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। 
ছাত্র রমেন্্রনাথকে লেখ! চিঠির একটি ছত্রই 
বোধ করি গোটা ছন্দের মান্গষটিকে চিনিসে 
দেবে--তা হলঃ “আমি সাপ খেলাবার 
ঝুড়ি নিয়ে বসেছি । 

প্রকৃতি যেমন নন্দলালকে ছন্দবন্ধনের মধ্য 
দিয়েই মুক্তি দিয়েছে, তেমনি শিল্পীর অধ্যাত্ম- 
চিস্তাপূর্ণ জীবনের ইঙিত দিয়েছে । অধ্যাত্ম- 
চিস্ত। বলতে আমি বলতে চাইছি-- সর্বস্তরে, 
সর্জীবনে নন্পাল সেই পরমের ম্পর্শই 
অনুভব করেছেন এবং দেই অন্ুভৃতিতেই 
বলেছেন_পরমের প্রকশি কেবলমাত্র দেব- 
দেবীর চিত্রচিত্তরণের মধ্যেই আছে, তা নয়, 
একটি ঘাসের ওপর একবিন্দু শিশিরের 
কোলেও তা বিরাজমান । 


অবশ্যই নন্দলালের এই জঙ্ভূতির 
ভতারতম্যের বোধোদয় শান্তিনিকে তনের 
সাধনক্ষেত্রেই । এক্ষেত্রে ন্দলালকে আমরা 


অনায়াসেই দু-অধ্যাক্সে ভাগ করে ফেলতে 
পারি- প্রথম কলকাতার শিল্পশিক্ষা ধীজীবন, 
দ্বিতীয় তার বিরাট স্বাধীন ও মুক্ত শিল্পজীবন 
শাস্তিনিকেতনে । এই ছুই অধ্যায় মিলেই 
পূর্ণ শিক্ষার্থী ন্দলাল। 

অধ্যাত্ম অনুভূতির তীব্রতার প্রকাশে নিজেই 
বলেছেন নিত্য নিয়মিত সাধনার ফলে-__ 
অবশেষে মনটি হবে পূর্ণ কলসের মত। কোন 
কারণে এই পূর্ণ মন-কলসটির একটু নাড়াতেই 
অক্ষয় রসানগভূতি, রূপানুভূতি ছলকে পড়ে 
কবে--ছবি, মুতি, গান, কবিতা আর নৃতা। 


আচার্য ন্দলাল ও গার অসুগামীবৃন্দ 


৪৯৫ 


আত্মাকে মানতে পারলেই এব পরিপূর্ণতা । 
পূর্বদিকের সবুজ বনের মাথায়, কাজল! 
কালো মেঘ, আমার এত ভালে লাগছে 
কেন? মনকে এমন নাড়া দিচ্ছে কেন? 
কারণ আর কিছু নয়, একই সত্তার, একই 
চেতনার, এক প্রান্ত হ'ল এমেঘ আর অন্য 
প্রান্ত হ'ল এই আমি । একদিকে মেঘ, আঁর 
একদিকে আমি, তাই মেঘের স্থুখ আমাতে 
অথবা আমার দুঃখ সেঘে সঞ্চারিত হুচ্ছে। 
একই সত্তা বিষয় ও বিষয়ী। একই চেতনায় 
নানান রকম দোল] জাগছে, ঢেউ জাগছে । 
এমন ভাবেই অধ্যাত্ম অন্গসারী চেতনার 
মধ্য দিয়েই শিল্পীর সমগ্র চিত্ররাজীর জন্ম । 
এইপব চিত্রচিব্রণে যেমন নিজের অন্তরের 
অহ্ুভূতি কাজ করেছে, তেমন বুঝতে চেয়েছেন 
ঈশ্বরদর্শীর হাদয়ের মধ্য দিয়ে--বিবেকানন্দের 
পার্থসারধির চরিক্রচিত্রণ শিল্পীকে এই চকিত্র- 
সুষ্টিতে বিশেষভাবে উদ্ধদ্ধ করেছে । এমন 
ভাবেই উদ্বোধিত হয়েছেন তিনি রবীন্দ্রনাথ, 
নিবেদিতা, গুরু অবনীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে। 
নলগলালের সার! জীবনের স্বকীয়তা গার 
প্রতিদিনের রোজ নামচায়'এক-একটি চিত্রচিন্রণে 
বিধৃত । এমন রোজনাঁমচ! নিত্য মন্ত্র-উচ্চাঁরণের 
মত কেউ করে গেছেন কিনা সন্দেহ । এছাড়া 
অনেক ক্ষেত্রে আমরা অনেক শিল্পীর কাছের 
গণিত-সংখ্যান্ব বিশ্মিত হই। ন্নলালের 
কৃষ্টি সম্বন্ধে তেমন নিজ্ঞাসা আজও উপস্থিত 
হয়নি বোধকরি--তবে এ জিজ্ঞাসার সন্ধান 
কত বিস্মর় এনে উপস্থিত করবে তা সহজেই 
অনুমেয় । 
নন্দলালের স্বকীয়্ত1 বিশেষ আলোচনার 
অপেক্ষা] রাখে না নিশ্চই । একই সত্তা ও 
বেষ্টনীর মধ্যে বসবাস করেছে সৃষ্টি, শরষ্টা ও তার 
ব্যক্কি-আীবন-_-এই তিনের সমন্বয়ের মধ্যেই 
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পূর্ণ ননলাল আর তার শ্বকীক্খতার প্রকাশ । 
বাস্তৰকে পুঙ্থাঙ্ছপুখখভাবে দেখে ঘুরে- 
ফিরেই তা নিজের আদলে অনুভূতিতে প্রতিষ্টা 
করেছেন। তাইতো ষ! দেখেছি তাই নয়-_ 
ধা মনকে নাড়া দিকে ভাল লাগিয়েছে তারই 
এ্রকাশ | তার কথাতেই বলি-ভুমি যে 
আজ বৃক্ষের আরাধনা করছ, ছবি ত্রীকছ, 
যদ্দি সত্যি একে ভালে! লেগে যায় এ তোমার 
দার] জীবনের সঞ্চঘ হযে খাচ্ছে । জীবনে 
কোনদিন হয়ত অশেষ ছঃখ পাবে। প্রিয় 
জনকে হারাতে হবে, সংসার শুন্য মনে হবে, 
তখন পথের ধারে এই গাছ বলবে, এই ষে 
আমি আছি, তুমি সাত্বন] পাবে । এ তোমার 
অক্ষয় সঞ্চয়, এ জীবনের নয় জীবনাস্তরেরও | 
এই প্রসঙ্গে একটি জিজ্ঞাস! : একটি 
বেদনাহত বা আনন্দবিহ্বল হীদয় যেমন তার 
বেদনা, ছুঃখ বা আনন্দ জানাবার একটি ঠাই 
খোজে, দেবতার মন্দিরেঃ প্রকৃতির কোলে, 
গানে বা কবিতায়, ছবির ক্েত্রে এমন হৃষ্টির 
কথা কি ভাবছি যা আমাপের বেদনার উপশম 
বা! জানন্দের অংশীদার হতে পাবে? 
নন্দলালের বিচিত্র সাধন ও চিত্রজীবনের 
সমীক্ষা এখানে নয়। এখানে চেষ্টা করেছি 
তার চিত্রস্থট্টির মূলে যে অনুপ্রেরণা, যে শক্তি 
কাজ করেছিল তারই সামান্ত আলোচনা 
করতে । আর সেই শক্তিমন্ত্রেই বার দীক্ষিত, 
ভাদেত আমি বলি নন্দ-অহুগামী শিল্পীবৃন্দ | 
অনগগমন নন্দ-পুনরাবুত্ভিতে নয় নন্দাজপগমনে) 
নন্দ-উভ্তরণে | এই চটৈবেতি শক্তিতে বিশ্বাসী 
হয়েই নন্দলাল তার অন্ুগামীদের দীক্ষা 
দিয়েছিলেন। তাই একই আসনে বসে 
প্রত্যেকের জন্য আলাদ] বীজমন্ত্র দিয়েছিলেন 
এবং সেই কারণেই প্রত্যেক অনুগামী তথা 
ছাত্র বিশিষ্টভাবে নিজের ভঙ্গশি ও প্রকাশে 
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আলাদ] চিহ্নিত আসন গড়ে নিতে পেরেছেন। 

নন্দলালের শিক্ষাজীবন তার ছাত্র অহ- 
গামীদের শ্যাগ করে কখনই ছিপ না। 
সারাক্ষণ ছাত্রপরিজনের মাঝেই তাক 
বসবাস। যা দেখে, যা ভাল লেগে অভিভূত 
হয়েছেন তাই দেখাবার চেষ্টা করেছেন। 
ননানের কুঞ্জতলে রঞ্জনার ধারায় নন্দলালেত 
নিঃসল নয়-__সনন্দন অবগাহন । 

আজকের পরিপ্রেক্ষিতে ভাবতে অবাক 
লাগে যে, ননদলাঁল দার] জীবনে নিজের উদ্ভমে 
প্রচারের জনক কোন প্রদর্শনীর বন্দোবন্ত 
করলেন না। যখনই কোন প্রদর্শনীর কক্ষ- 
শাল্পায় যাবার উদ্যোগ করেছেন তখনই সঙ্গে 
ছাত্র ও অন্গামীঙ্গের কিছু কাজ সঙ্গে থেকেছে 
_-তাদের ছবি প্রদ্শশিত হলেই আত্মসন্তোষ--- 
এমন ঘটনা সারাজীবন ধরেই ঘটেছে শান 
জীবনে । এই নিরাসক্ত প্রচারবিমুখ প্রবণতা 
তার অনুগামীদের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে 
বিশেষভাবে । তার অন্থগামীদের ভেতব 
আজও এমন শিল্পীসাধক আছেন বার! নীরবে 
কলালগ্মীর পূজা করে চলেছেন, বলতে 
পারছেন--এই ছবির মধ্য দিকেই আমার 
পরম পাওয়! | বারা পাদ্প্রর্দীপের তলায় 
এসেছেন তারা ছাড়াও অনেক শিল্পী তাদের 
অমূল্য চিত্রসম্পদ নিয়ে নীরবেই থেকে 
গেছেন। আমরা অনেকেই জানি না থে 
অন্দর মজুমদার নামে এক নীরব শিল্পী কী 
অসাধারণ কাক রেখে গেছেন--্ধাকে কাতে 
ধরে অবনীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে এনে 
নদলালের হাতে সপে দিয়েছিলেন । 

নন্দবলালের অধেন্দুর মোহময় কাজ আমরা 
দেখতে পাই না, পাই না-_ সুলতান হবা- 
হাপের কাক বা হীরাচাদ ছগারের হুক্মরেখ! 
ও বর্ণ। শিল্পের প্রতি নির্লোভ নিষ্ঠাই নন্দ- 
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লালের ছাতহদয়ে অধিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠ।। ভার 
শিক্ষার্ুণের সবচেয়ে বড় দিক ছিন্গ প্রতিটি 
ছাজেন গ্রহণ ও বর্জন-ক্ষমতার মাঝ দিবে 
তাকে প্রতিষ্ঠা করা । এই শিক্ষার মধ্যেই 
সবার কাজ একসঙ্গে সাজিয়ে রাখলেও 
প্রত্যেকেই একহুত্ে গাখা হয়ে ভিন্নতার 
পূরণ । 

কলাভবনের এই সাধনচত্বত্ব থেকেই 
নন্দলাল সারা ভারতবর্ষে ছাত্র ছড়িয়ে গোটা 
শাস্তিনিকেতনের মূল শিল্পটিস্তাকে প্রতিটিত 
করেছেন। 'রসো £ব সঃ+-অন্ুভূতির সার্থক 
সাধক নন্দজালের সবচেয়ে বিচিত্র চালচিত্র 
হছে তীর অসংখ্য আগামী ছাত্রকুল আর 
তার গুণমুগ্ধ রসজ্ঞজ রসিকদল । - 

বর্তমালে গ্রাফিক শিল্পের যে চঞ্চলতা সারা 
দেশের শিল্পচর্চার মধ্যে বিশেষ স্থান 
পেয়েছে “তার প্রথম যুগের শিল্পীদের মধ্যে 
রখ্্েক্রনাথ অবশ্যই ল্মরণীয়। এছাড়া 
ভাঙ্কর্ষশিল্পের মধ্য দিয়ে যে লব চেতনান্র উল্মেষ 
তাতে রামকিন্করের অবদানের কথ] তৃললে 
চঙ্গবে না। এমন ভাবেই বিচিত্র বিষয়ে 
বিচিত্র ধরনে নন্দ-অন্গগামীরা সারা শিল্প- 
জগৎকে উত্বন্ধ করেছেন। নন্দলালের 
ছাত্রদের গুপপনা ও ্্টির বিচারেই এ 
আলোচনার লমাণ্তি নয়--তিনি ধে প্রেরণার 
আদর্শটিকে সঞ্চারিত করে প্রতিষ্ঠা করতে 
চেয়েছিলেন তা ₹শ ছবিকে নিদ্ছের ভাবা 
এবং বিষয়ের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে ছিয়ে 
স্বকীর়তার হৃটি। সেই বিশ্বাসে বিশ্বাসী 
ছিলেন ত্বলেই রামকি্করের কৰা 
শান্ধিনিকেতদের আশ্রমবাড়ীর সামনের 
বিসূর্ত শিক্পমম্পদটি আহও চিরঞ্জীব । কেনন। 
আমাঙ্গের একখ| তুলে গেলে চলবে ন| যে 
নন্দলালের ব্যক্তিগত মতামতের মূল্য 
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শানস্তিনিকিতনেত জীবনে অনেকখানি ছিল। 
রামকিক্বরের কথাতেই বনি--“তিনি 'আামান্ব 
ছবির সমালোচকদের ক্কাছে আমায় 0660৫ 
করার চেষ্টা করতেন। তার নিদর্শন 
শান্তিনিকেতন মনিবের কাছে মৃদ্তিটি। 
আমার আচারদেব ছিলেন বিশ্বকর্মা 
বরপুত্ব। তীর কাঁজের ভিতর সত্য ও হুন্দর 
প্রতিভাত হুয়েছিল। তার সাঙ্জিধ্যে এসে 
আমর] পরম ধস্ত হয়েছি ।, তীর অঙ্গশ্লামীদের 
কাছে এমন সব কত অনুভূতির কখ। জেন্টেছ। 
এক জারগায় শ্রদ্ধেক্র শিল্পী ধীরেনকৃষণ বলছেন 
-তীর মত গরু পেয়ে আমরা -ন্ত, তিনি 
কেবল থর্ষই ছিলেন না, তিনি জীবনে 
চিরসাথী, চিরবন্ধ--কীীর আদর্শ প্রেরণার মধ্য 
দিয়েই পরম জীবনের ছোয়া পেয়েছি এই 
সব কথার মাঝে আমরা স্পই ধরে দিতে পারি 
যে ননপাশ ও তীর অঙ্গামী শিল্পীকৃল 
একই ভাবনাস্ব ভাবিত ছিলেন। 

গুরু বশতে যে ধারণা আমরা ভারতীগ 
আদর্শে পোষণ করি ' নদলাল ও তার 
ছাত্রদের আবন সেই অর্থেই প্রতিষ্ঠিত। 
গুরু কেবল বিগ্যাচর্চায় নয়, গুরু সকল চর্চারই 
মূলে রয়েছেন। - 

এমন ভাবেই নানান উক্তি ও ঘটনার 
মাধমে আমর] নানান ভাষে জানতে পানি 
ননলালের ভারতশিল্প এবং তার উদ্জগামী 
শিল্পীকুলের কথা । 

নন্দলাল সম্পর্কে আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের 
একটি উক্তিম্মরণ না করে পারছি না এবং 
কেরন নন্দলালের ক্ষেত্রে এ উক্তি হ'লেও সমগ্র 
শিল্পীষমান্ের এই বক্তব্য লম্পর্কে সচেতন 
হওয়ার প্রস্মোঞ্জন '্ছুতষ করি--- 

“যে নদীতে আোতি অল্প, সে জদ্বো করে 
তোলে শৈষাশদাষের বাহ, ভার সালের 
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পথযায় রুদ্ধ হয়ে। তেমন শিল্পী সাহিত্যিক 
অনেক” আছে যারা আপন অভ্যাস এবং 
মুদ্রাভঙ্গীর দ্বারা আপন অচল সীমা রচন! 
করে তোলে । তাদের কর্মের প্রশংসাযোগা 
গুণ থাকতে পারে কিন্ত মেআঁর বাঁক ফেরে 
না, এগোতে চায় না, ক্রমাগত আপনারই 
নক আপনি করতে থাকে, নিজেরই 
কতকর্ম থেকে তার নিরন্তর নিজের চুরি চলে | 

“আপন প্রতিভার যাত্রাপথে অভ্যাসের 
জডৃত্ব দ্বারা এই লীমাবন্ধন ন্দলাশ কিছুতেই 
স্বহা করতে পারেন না । আপনার মধ্যে কার 
এই বিদ্রোহ কতদিন দেখে আসছি । সর্বত্রই 
এই বিদ্রোহ হৃষ্টিশক্তির অন্তর্গত । কষ্টিকার্ষে 
আীবনীশক্তিন এই অস্থিরতা নলগলালের 
গ্রকতিসিদ্ধ |” 

আমার এই আঁলোচলার মাঝে আলাদ। 
আলাদা ভাবে অন্পামীদের পরিচয় দেওয়া 
সম্ভব হ'ল না। কিন্তৃকি আদর্শে গুকু-শিষ্ত- 


উদ্ধোধন 


1 ৮১তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


মণ্ডলী অনুত্রাণিত ছিলেন তার আভাস দিতে 
চেষ্টা করেছি । এই বঝেষ্টনীকে কেন্দ্র করে 
আছে অঙ্গ ভালবাসার, আনন্দের, আখের 
ও নিরাননের সাথী হওয়ার অসংখ্য ঘটন]। 
তবে এই আলোচনার মাঝে আমরা স্পই 
বুঝতে পারি যে নন্দলাপ ঠার শিক্ষায় 
কেবল শিল্পকেই থে প্রতিষ্টা করতে চেষ্ে- 
ছিলেন তাই নয়, এই শুদ্ধ সুকুমার চর্চার মধ্য 
দিয়ে পরম আনন্দের দিকে অগ্রপর হওয়ার 
ইঙ্গিতই বার বার তিনি দিয়েছেন । 

এই আলোচনা কেবলই জান! বা সংগ্রহ 
করা কথা নয়। তাঁর সঙ্গে তার শেষ জীবনের 
সমন্ত সময়টুকু কাটাযাব্র সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবান 
হয়েছিলুম বলেই বুঝতে চেষ্টা করে জেনেছিলুম 
তিনি কেবলই ছবি আকেন নি--এই চর্চা 
আর সাধনার পথ ধরে যানবর্জীবনের সবচেঙ্ে 
বড় আকাঙ্িত বস্ত সেই পরমের ম্পূর্ণই পেতে 
চেয়েছিলেন । 
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ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তী 


বৈচিআাবাহী ক্রমোতরণে যে বিশিষ্টতা 
র্বীজজীবন-সাঁধলায় সেখানে ঘ-চল একককে 
বরণঁকরে থেমে যাওয়া সম্ভব নয়,__সবেন্রিয় 
রুদ্ধ করে গোগলাধনাও নয্ব১,-অবিরাম 
বহিঃপ্রকাশের তথা আত্মপ্রকাশের দাবী 
লঙ্ঘন করাট। রবীন্দ্রনাথের স্বভাব-বিরুহ্ধ। 
এক, নম্বতে। বন্ু,কিন্ত বহুয় দিকে আক 


শ 





হলেই আর ছুইয়ে এসে খামার উপায় নেই-_ 
বহুবাহু-জীবনের ক্রমাগত আকর্ষণে অগ্রসরতা 
চজতেই খাঁকবে। এমনটা তে! রবীন্রনাথেরই 
কথা ।২ রবীন্দ্রনাথ ব্ব-ভাবে তাই বছ- 
বিচিত্রেরই প্রকাশ-শিলী, _অনদৃরি একমুখী 
সাধক নন, বরং বছুবল্লভাচরাগী | তিনি 
তাই কবি, নাট্যকার, কথাসাহিত্যিক, 


ক বর্তমাদে কলিকাতা! সিটি কলেজে বজভ্াব। ও সাহিত্যের প্রবীণ অধ্যাপক ; শান্তিনিকেতনের রবীশ্রকালীন 
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আস্টিন, ১ খতন ] 


সঙ্গীতশিল্পী, চিত্রফর ইত্যা্গি--এবং শিক্ষা- 
শাস্ত্রী, ধর্মসাধক, স্বদেশপ্রেমিক, বিশ্বমৈ্ী- 
সাধক ইত্যাদি ইত্যার্দি। কিন্তু এসব তে! 
উদ্দেপ্তহীনভাবে বা লক্ষ্যঙথাা হয়ে সতীকে 
অবিরাম খগণ্ডিতকরণ (761056881 788186019- 
1100 ০ 9616) নয়, ধরাবীধা দায়দাহিত্ব 
এড়ালো নয়, বা বছ-কুতিত্ব দেখানে। বহুরপীর 
'আকর্ধণী সজ্জাও নয়,--বরং এ তো! নিজেকেই 
বহুরূপে দেখা ও জানা__এ তো আত্মবোধেরই 
প্রকাশ। এ তো অন্তহীন অভিপ্রকাশের 
কশিত-আলোকে অন্তকীন একেরই মহা- 
সন্ধান। একটিমাত্র লক্ষ্যলাভের উদ্দেশ্তে 
অনিবার্ধদূপে একমাত্র পহ্থাবলম্বনে যে অনমনীয় 
সতত! ও স্থম্পষ্ট কার্যকারিতা তা এখানে থাকে 
না, এবং থাকে না বলেই রবীন্দ্রনাথকে সার 
শক্তি ও প্রতিভা অনগগামী আশানুরূপ প্রত্যক্ষ 
কল প্রদর্শনে অপারগ হতে হয়েছেও বা, এবং 
তূলভাবে ব্যাখ্যাতও হয়েছে শার কার্যক্রমের 
ও সেইসঙ্গে ভাবগ্রকাশের ক্রমবাক্তা-বধ্িত 
অসংলগ্নত1- ভাব থেকে ভাবাস্তনর যাত্বায় 
পরিকল্পনাবর্জন ব! অর্ধসমাঞ্চিণ, বাদোছলাযমান 


অবস্থা+_অবিরাম পথ-পালটানো, হাল- 
ফেরানো পাল টাঙ্গানো-নামালে! | কিন্ত 
রবীজুরজবনাভিসাবের ্বকীনীই তো প্র 


ক্রমোচ্চারিত জীবন বাণী ও কর্মনপর সঙ্গম 
রূচনা__সব অঙ্ক এক জায়গায় এনে মেলাবাত্র 
আকাঙ্ষ! আছে বলেইৎ এক অঙ্কে ধামাট। 
অসম্ভব । 
হু 

সদাচপমান রবীজসাধসার বিচিত্র 
পরিচ্ছেদবা্ী ইতিহাসের অস্তঃণীল ভাবধার! 
হশ্ব-রূপাস্কনে এইভাবে উপস্থিত কর! যেতে 

এক । প্রাকৃতিক মহাবিজ্ছনে হৃষ্টিকর্তার 
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সঙ্গে বিশেষ-আমির যে অধ্যাপ্যোগ ত1 থেকে 
বহির্পোকে লিক্ষমণাকাজ্গযে ও কর্মযোগে 
আত্মপ্রকাশ-_-নীরব-নিভৃত নির্জনে আত্মশক্তি- 
লাভের সাধলাস্তে জনযোগ। 

ছুই ॥ উত্তেজনামুখী ও আন্বোলিত জাতীয় 
আদর্শের প্রতি আকর্ষণজাত কঠিন কর্তব্য 
পালন, এবং তা থেকে যুক্তিকামনায় “খেয়া” 
দেওয়া ও সহজ স্বভাবের নির্দেশে আীবন- 
সাধনাকে রূপদ্ান--ঘর্থাৎ করা-র আদর্শ 
থেকে হওয়া!-র আদর্শ বরণ । 

তিন ॥ পাশ্চাত্য প্রভাব-বিমুখ ভারতীয়তা 
থেকে পাশ্চাত্যমিলনমুখিতা__ভারতীয় আধ্যা- 
ঝ্মিকতার সঙ্গে পাশ্চাত্য জাগতিকতায় সহ- 
যোগিতা-সহধমিতা শ্থাপনাকাজ্ষা । 


চার।॥ পাশ্চাত্য ধরনের নিরুদ্দেশ 
সৌন্দর্যের “রোম্যার্টিক” কাব্যাদর্শ থেকে 
ভারতীয় অধ্যাত্মজীবনাদর্শ তথা খিসিক 


[ মত্রমী ]-ভাবধর্ম বরণ, এবং শেষপর্যন্ত মানব- 
মিলন-জাতিমিলনাদর্শে তথা বিশ্বজাতিকতাস়্ 
ভাবোত্তরণ* ও সেখানেই আীবলের পরম- 
সৌন্দর্চেতনার সন্ধানপাভ--বোম্যার্টিক কৰি 
থেকে ভারতীয় কবি, ভারতীয় কবি খেকে 
বিশ্বকবির অর্থাৎ বিশ্বফোগসাধকের তৃমিক। 
বরণ। . 
পাচা শান্ত্রসংহিতা-বন্দী কিশ্ধর্ম খেকে 
বন্ধনমুক্ত হিন্দুধর্ম্-ব্রাহ্মধর্ম থেকে “বক্ষধর্ম” 
এবং পর্ববন্ধনমুক্ত সমুদার হিন্দুধর্ম থেকে্মানব- 
সভ্যতার প্রাণবাহী মানবধর্মের অভিবাক্তি- 
বাদে প্রত্যয় স্থাপনা ত্রাঙ্ষদমা্ থেকে 
হিন্দুলমাঞ্জ ও ভারতসমাজ, এবং তায়তলমান্ 
থেকে বিশ্বসমাজে উত্তরণ । . 

ছয়] ক্রমসমন্িত ব। ছিগ্রান্তিক জীবন- 
যোষে একক্রিকে পলীমাশবকল্যাণে তখ! 
প্রতাক্ষমান্বকল্যাশে ভাষকর্মীর দাসত্ব গ্রহ্ণ। 


এবং কাব্য লাহিত্যে সাগ্রহ মানবগ্রীতিযোগ 
কামনা; অন্তদিকে নাননিক ত্যজনপীলায় 
(স্সীতে নৃত্যে অভিনয়ে আবৃতিতে চিন্রাক্ষন্) 
বহুবিচিত্র কত লার্বজনীন ন্কুমার-সাংস্কীতিক 
ভূমিকা গ্রহণ, এবং তারি পাঁশে সমাস্তরালরূপে 
গভীরতর অধ্যাত্মমগ্রতায় মহাজীবন ও 
মহাকাল সম্পর্কে চূড়াস্ত আত্মদিজ্ঞাসার উত্তর- 
পন্ধান। 

ভাবকর্মাশ্রিত রৰীন্ত্রব্যক্তিত্বের বিকাশে 
ব্র্ষচর্যাশ্রম থেকে বিশ্বভারতী £ বিশ্বভারতী- 
শান্তিনিকেতন থেকে বিশ্বভারতী- 
শ্রীনিকেতনের বছ পত্বিবর্তন তে] রবীন্দ্রনাথের 
এ চলমান আমর্শেরই বহুবিচিত্র রূপারণ। 
ভাবাছপাতিক এ বহ্ৃবিষ্তাস ও তার কাশক্রমও 
এইভাবে লক্ষ্য কর] যেতে পারে [ দ্র. পূর্ববর্তী 
ও পত্ববর্তী সংখ্যানির্দি্ট বিষয়গুলি সরাসরি- 
সম্পর্কে বাধা নয় ]: 

১॥ ১৮৮৮ থেকে [ মানলীকাব্যকাল 
থেকে ] ১৯০১ গ্রী, পর্যস্ত রবৰীন্রজীবনবোধের 
অন্তবিরোধ-বহ্ধিরোধের প্রথম » উত্তরণ- 
শীমাস্তে ব্র্গচর্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠা], ১৯০১ গ্রীষ্টাবের 
শ্বভাগে শাস্তিনিকেতনে । 

২ ॥ ব্রচ্চতধাশ্রমে প্রাথমিক স্তরেই ববীন্ত- 
স্ব-ভাব ও ভাবকর্মরূপের মধ্যে যে বিরোধ- 
বোধের কুত্রপাত তা থেকে পূর্ণমুক্তি ১৯০৭-৮গ্রী 
থেকে । 

৩। ১৯১০-১২ শ্রী, ,থেকে যে নভুন 
ন্ববোধ ও বৃহত্তর এক নবচেতনার বোধন 
তার সমন্বয় দর্শনের জন্যেই ভারতীয় সংস্কৃতির 
উ্রকাকেন্দ্রের (710৩ 95015 01 [03180 
০০1০:০৬*-এর ) সন্ধান এবং বিস্তাপমবার 
প্রতিষ্1-ভাবনা, ১৯১৮ শ্রী. | 

৪ ॥ বিদ্ভাসমবায়কে ভারতীয় ক্ষেত্রসীমা 
ছাড়িম্বে, একালের সমত্ক বৈধস্িক-রাজনীতিক 


উদ্বোধন 


, শপর্ুবীন্রজীবনসাধনার 


| ৮১ত% বধ_-৯ম লংখা। 


বিরোধকে আমল না দিয়ে প্রাচ্য-প্রতীচ্য 
মানসমিলনতীর্ঘ তথ] ভাববিনিমর়কেন্্র রূপে 
বিশ্বভাবত্বী প্রতিষ্ঠা, ১৯১৯ গর. এবং তাকেই 
বিশখবক্খাতিক বিষ্তালযে উদ্নয়ন, ১৯২১ শী, | 

€ ॥ বিশ্বভান্সতীর সাংস্কৃতিক মিলনসাধনার 
অন্তরালে যে অভাবাত্মক বেদলা অর্থাৎ 
্রত্যক্ষীভূত পল্লীমানবের জীবন ও জীবিকার 
বৈসাহৃ্ত ও ম্অপূর্ণতার চেতনা, এবং সেখানেও 
সহজসৌন্দর্যযোগ ঘটানোর সমস্তা_-তার 
একটা মৌলিক সমাধানের সন্ধানেই স্ুরুলে 
শ্ীনিকে তন প্রতিষ্ঠা, ১৯২২ শ্রী, ; এবং বনিয়াদী 
শিক্ষাকে কেবলমাত্র শিল্প-কৃষ্ত্তিরে জর্থাৎ 
জীবিকান্তরে বিচ্ছিঙ্গ না রেখে এ শিক্ষাকেই 
জীবনাদর্শ-সম্মত পূর্ণাঙ্গ ৰপ দেবার উদ্দেস্ে-_ 
মনের আনন্দ-বিকাশ ও হাতের . সুচারু 
দক্ষতাকে মিঙ্গিত রূপ দেবার উদ্দেশে বিশ্ব- 


ভারতী-প্রীনিকেতনে শিক্ষাসজ” প্রতিষ্ঠা, 
১৯২৪ গ্রী, এ স্ুরুলেই। 
৬॥ জীবনবোধের ও জীবনৰিকাশের 


ভিত্তিত্বরূপ যে শিক্ষা সেই শিক্ষাকে পল্ী- 
মাঁলবের দ্বারে দ্বারে সহজ্মভাঁবে পৌছে দেবার 
প্রসাসে 'লোকশিক্ষাংলদ+" গঠন, ১৯৩৭ শ্রী, | 

শিক্ষাসজের পরে সুপরিণত বরবীন্্রজীবনে 
ভাবকশাশ্রয় খ্রধানত কিংবা এককভাবেই 
অন্ত্সয, বিশুদ্ধ সৌন্দ্যসাখনাগতভাঁবে নান্দনিক 
বছিঃপ্রকাশে তার অজন্র-রূপ পরিচয়--কাব্য 
ও নাট্যে [ নৃত্যনাট্যই প্রধান ], চিত্রলেখায় ও 
অব্যাহত শীতিনৃত্যানুষ্টানে তার জনপ্রিয় 
অ-পূর্ব কত সুকুমার সাংস্কৃতিক স্বরপ। এবং 
এরি পাশে পাশে বিশ্বলভ্যত! ও সংস্কৃতির 
ছর্দিনে বাণীকর্দীরূপে ও পঙ্লীকল্যাণ-উদ্ভোগী- 
রূপে ছ্ৈতব্রত পালন । ৰা 
' উদ্ধরণ-পথে 
অব্যাহত এতলব ক্রমবৈচিজ্াই মুগ্ধচক্ষে 


আখিন। ১৩৮৬ ] 


দেখবার মতে1॥ কারণ শাস্তিনিকেতন- 
শরনিকেতনে এবং জমিদাক্সীতে পল্লীউন্ভোগে 
তে] ববীন্ত্রজীবনেরই ভাব ও কর্মের ক্রম- 
অগ্রসর চিত্রমিছিল, এবং ক্রম-উদ্মুক্ত দলিলও 
বটে। ও 
আরো দেখবার বিষয়, সর্বত্রই অস্তরের 
সঙ্গে বাহিরের, গ্রত্যক্ষের সঙ্গে অপ্রতাক্ষের 
বা লোকজীবনের সঙ্গে লোকাতীত জীবনের, 
জাগতিকতার লঙ্গে আধ্যাত্বকতার- 
নান্ননিকতার মেলবন্ধনের এক অনন্তসাধনা,-" 
এবং সর্বত্রই ক্ষু্র সম্তোধকে বুহৎ আকাক্ষার 
দিকেঃ গ্ুলতা বা নিছক বৈষস্িকতাকে 
স্থকুমার সংস্কতির দিকে, যা একান্ত ব্যক্তিগত 
তাকে সার্বজনীন এক গ্রীতিপূর্ণ লক্ষ্যে 
সম্প্রলারত করার দিকে ক্রমাগত অভিচালনা 
.-বুবীন্্রজীবনকৈ কোনো! এক ক্ষেত্রেই খ্িতি- 
বন্দী রাখেনি, রূপরূপাত্তর ঘটিয়েছে বহুমুখী 
অব্যাহত ধারায়। দূরকে ৰ| অলক্ষ্য অলভ্যকে 
কাছে পাবার একমাত্র উপায় নিকট থেকে 
দুরে যাওয়া--এই রবীন্রবোধেই তার সমগ্র 
জীবন সঞ্চালিত, অন্যের অভিজ্ঞতাকে 
অবলম্বন না করে বনক্জের ভাবভাবনা ও 
অভিজ্ঞত| দিয়ে তৃপত্রান্তির মধ্য দিয়েও দ্ব- 
ভাব-সিদ্ধরপেই পুর্ণ জীবনাদশের ॥সন্ধান- 
সাধনাই রবীন্দ্রনাথের খনন বৈশিষ্ট্য । তাই 
অনেক ভাবাদর্শের উদ্দীপনা ও তদছুসারী 
গাবকর্মকূপ ব। এন্ধপ প্রতিষ্ঠান গঠনও রবীন্র- 
ক্ব-ভাঁবে সম্ভব হয়েছে--য! পরবতী স্তরে 
পরিত্যক্তই হযেছে নয়, তার গ্রলঙও ববীন্্র- 
শ্বতিচারণায় যথাক্ধপে স্থান পান্ননি।” জম 
রবীন্্রনাথের এ উদ্বোধিত. সত্তার - বহু 
প্রকাশই আমাদের যেষন বিশ্ব কৃতি করে, 
তেমনি মৃছহান্তও বটে (ত্র, হশটি দীক্ষাপ্রদত 
বঙ্ষচারী বালককে দিয়েই শান্তিনিকেতনে 


রৰীন্্র-সনধর্শন : বৈচিত্র্য বিরোধ ও উত্তরণ 
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অধ্যাত্মভারতের নবজাগৃতির মহাঁপর্ব চলার 
মহাশ্বগ্র ও ভাবকর্মারস্ত__বিংশ শতাকীতেই 
বক্ষচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার ত্বারা)।৯ আগুনে যে 
পোড়ে কিংবা! মধু বে মধুর রবীন্দ্রনাথ তা মুখস্থ 
করে শেখেননিঃ এমনকি অস্তকে দেখেও নয় 
_ নিজেই দগ্ধ কয়ে জেনেছেন, এবং জেনেছেন 
মধুর শ্ব-ভাবের স্বাভাবিক অধিকারেই। 
7 ও. 

বৈচিত্র্াসাধক হলেও রবীন্দ্রপ্রক্কৃতিয় মধ্যে 
আত্মবিরোধ আছে, কিন্তু তাই বরং তাকে 
বারংবার যেমন ছুই প্রান্তে ঠেলে দিয়েছে। 
তেমনি ত্র বির্োধচেতনাই ব্রতী করেছে 
একটা সমন্বপ্প-সীমাস্তের সন্ধানে । 
সর্বাস্তিবাদিতায় লেখানে বৈচিত্রের মধ্যেই 
ট্রকাবোধ, যেমন হারিয়ে যায়নি, তেমনি 
একের সন্ধানে বিচিত্রের আননম্পর্শ থেকে 
বঞ্চন| ঘটেনি । রবীন্দ্রপ্রকৃতির এই বির়োধ- 
বৈশিষ্ট্যই ভীকে বহুমুখী সন্ধানে আত্মপ্রকাশের 
হ্ুযোগ এনে দিয়েছে-_বন্ধনে মুক্তিতে বৃহতর 
লক্ষ্যে উওরণ ঘটিয়েছে । 

ববীন্দ্গ্রকতি বিরুদ্ধ ধাতুতে গড়া। 
একদিকে, ম্খহু:খবিরহমিল দপূর্ণ পাধিখ 
জশবনের প্রতি গ্রাণাকর্ষ তথ! মাধ্যাঁকর্ষ-__এবং 
সেখানে মানবকলাণের দায়দাক়িত্থের ভাবনা- 
চেতনা যেমন, তেমনি সেই আকর্ধণ-জাত 
কর্মযোগের দাবী তথা অসহায় ও অসম্পূর্ণ হর্ত 
জীবনের প্রতি ভালোবাস] এবং তারদ্ছ্তাস্বতা. 
ও সম্পূর্ণতা বিধানের উদ্দেস্তে যথা কর্তব্য- 
সাধন। সম্পর্কটা এখানে সাপেক্ষ বলেই 
বন্ধনের মূল্য স্বীকৃত এবং সেইী কেতুই সম্পর্কটা 
কোঁনো একটা আকার না-পাওয়া পর্যন্ত শান্তি 
থাকে না। রবীন্রনাতের মানবিকতা এবং 
মর্তচারিতা তথা বাত্তবনূখিতাক় এখানে, 
কেন্দ্াঙ্ছগধর্ম প্রকাশিত 1১, অন্দিকে, রবীত- 


৫৬ 


প্রকৃতির মধ্যেই জাগরূক থাকে কেন্দ্রাতিগ 
এক অতিচারী দৃষ্টি, যার দাবী মর্তের তথা 
মানবজীবনের সমস্ত লাপেক্ষ সম্পর্ক ও 
অসম্পূর্ণতার বন্ধনকে লঙ্ঘন করে আনন্দ- 
চেতনলোকে অবাধ আশ্রন্বলাভ। এই 
পোক হুল আত্মমুগ্ধতাঁর-_অধ্যাত্ব-উদ্বাস 
শৌনদর্য-মগ্রতার ; এখানে অসম্পূর্ণতার বেদনা- 
যন্ত্রণা ও স্থখছুঃখবিরহমিলনপূর্ণ লোকসম্পর্কের 
কোঁনো তরঙগাাতই গিয়ে পৌছয় না। এই 
জগত স্বয়ংসম্পূর্ণ, ত্বতশ্ত্র, নিরপেক্ষ ও আত্মমগ্ন । 
বলাই বাহুল্য, এখানে কর্মযোগের বা কর্তব্য- 
সাধনের প্রশ্নই জাগে না। কারণ ধ্যানযোগ 
তখন কর্মযোৌগের উধ্র্ধে অবিচল থাকে। 
রবীন্দ্রসাহিতোত্বর একটা অতিবিশিষ্ট ভাব- 
গভীর রূপ কাব্যে-নাট্োো-সঙ্গীতে এই অধ্যাত্ম- 
সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত। . 

-_-উল্লিথিত ছুই প্রাস্তলোক রবীন্দ্রজীবনে 
বৈষম্য বা অসামঞজস্য সৃষ্টি করে না, বরং 
মিলনের জন্যে আতি ও সমঘ্বয়ের অচ্ভে বেদন। 
আনে। এ দ্বিমুখী রবীন্দ্রসত্তার মধ্যবতী 
রয়েছে আর এক তৃতীয় স্বরূপ, ত] দুই প্রান্তিক 
বৃতে দৃষ্টি রেখেও মধ্যস্থিতি রক্ষা করে চলে-_ 
ছুই পাল্লার মধ্যবর্তী মানদ্বগডের মতো) যেদিক 
যতই ভারী হক না ফেনমান্দণ্ের ব্যত্তায় 
ঘটে না। মিলন ব। সমন্বয় সাধনের জন্তে 
কখনো কখনো লোকাতীত অধ্যাত্মবৌন্দর্য- 
মগ্রতাই, পর্ব-উদ্ধাসীন স্বর্গ থেকে বিদায় লিঙ্কে 
নেমে আসতে চায় মর্ডে-লোকজীবন ও 
বিশ্বমানবয সম্পর্কের নুখহখবিরহমিলনের 
মধ্যে) আবার কখনো ব! মানবর্জীৰন মর্ত- 
জীবনের প্রতি ভালোবাসার সম্প্কজাত 
বেদনা ও অসম্পূর্ণতাবোধ থেকে এবং তদ্জাত 
কর্তব্যচেতন! ও তার হবন্থাধাত থেকে মুক্তিলাভ 
ঘটে এ সম্পর্কেরই লোকাতী'ত এক অধ্যাত্ব- 


উদ্বোধন 
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কুলার ত্যরে। ব্যক্কিক বন্ধন ও লৌকিক 
সম্পর্কের সমস্ত প্রত্াক্ষ সীমা সেখানে মুছে 
যায় সার্বজনীন এক ভাবোদার প্কুতিতে। 
ঙ্গাপেক্ষই তখন পরিণত অয় নিরপেক্ষরূপে, যা 
পাধিব কর্তব্যচেতন তা প্রশস্ত হয় গৃহত্যাগী 
উদ্দাসীনতায়, যা বান্তবিক ও ঘন্-জটিল এবং 
যা অব্যবহিত সমাধানের দাবীতে অগ্রসর 
তাঁও শেষপর্যন্ত এসে উপনীত হয় এক সমাহিত 
শাস্তিসীমান্তে যেখানে জীবনের শত শত 
অসস্তোষ মহাআীবনের উদাত্তসঙ্গীতে নির্বাণ 
লাভ করে ধন্য হয়।১১ দীর্ঘশ্বীসদপ্ধ অশ্রস্ক্ি 
ও রক্তশ্োতলিপ্ত ধরণীই সেখানে উন্নীত হয়__ 
রূপাস্তরিত হয় দ্বাগত ব্বর্গের মহ্মায়,। রূপ 
সমাধি পাভ করে অনপসাগরে | রবীন্্র- 
জআীবনচেতনায়্ এখানে শেষপর্যন্ত সমন্য 
কর্তব্যবোধ নিমজ্জিত হয় অনাহৃত বিশ্বশৌন্দর্যের 
মধ্যে । রবীন্দ্রনাথ কার এই পরিণত জীবন- 
চেতনায় স্পষ্টতই তাই বলেন যে, গার কর্তব্য- 
বোধও আসলে সৌন্্যবোধ। “ভালো করে 
বিঙ্লেষণ করলে একটা জিনিল আমার নজরে 
পড়ে, সে হচ্ছে আমার কর্তব্যবুদ্ধিট] আসলে 
সৌন্দর্যকোধ।,১৭ _-এই সৌন্দর্যবোধের 
শক্তিতেই বাইরের সঙ্গে বিরোধে ভিতরকে 
প্রতিষ্টিত করে--বন্ধনের মধ্যে মুক্তির আগ্রহকে 
প্রবল করে সব ভাঙ্গাচোরাকে মেপাবার 
সাধনা চলতে থাকে ববীন্দ্রজীবনে | কবি-ধর্মই 
একমাত্র রবি-ধর্ম নয়_'রসযোখ এবং সেই 
রসকে রসাত্মক বাক্যে প্রকাশ করেই? তার 
মুক্তি নেই,_-“সব হ্িসাবকে একটা চরম 
অস্কে' মেলানোর সমস্তাটা “অত্যন্ত কঠিন 
বলেই জীবনবিধাতাঁর কাছে পার পাবেন 
না _রবীন্্নাথ তা ভালোভাবেই জালেন।ঃ 
রবীন্দ্রনাথের ভাবায় প্রাসজিক কখা_“আমার 
আপনার মধ্যে এই নালা বিক্ষদ্ধতার বিষম 
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 দৌন্াত্বা আছে বলেই আমার ভিতরে মুক্তির 
জন্যে এমন নিরস্তর এবং এমন প্রবল কাকা ।+৫ 


-বিযোধের মধা দিয়ে যুক্তি-সাধথনা ও সেই, 


সাধনায় সৌন্দর্যবোধের নিয়ন্ত্রণ ও উত্তরণ-শক্তি 
রবীন্দ্রজীরনধর্ণের সঙ্গতিপূর্ণ শেষ-ব্যাখ্যানে 
বিশেষ অর্থপূর্ণ এবং ভাৎপর্যময় ; কারণ এরশী- 
বিধানে ক্রব-প্রত্যস কিংবা মানবিক কল্যাণ- 
শক্তির চূড়ান্ত বিজয় সম্পর্কে যেদনাবহ সংশয়ের 
স্বারা শ্রীস্তিক ববীন্দ্রজীবন আক্রান্ত ও আহৃত। 

ববীন্দ্রজীবনের বহু বিচিত্র রূপলোক তার 
অস্তর্যামী এক মিতা-স্থল্দরের স্মিতহাসিতে 
আনন্দময় । এখানে বিরোধ-বিক্ষোভের 
তরঙ্গাঘাত এসে পৌছয় না, তাই সর্বান্তিবাদশীর 
জিবনে বৈচিত্রের মধ্যেই ধ্রক্াস্থষম1 বিরাজ 
করতে পারে। ছুইপ্রীস্তবত্তী রবীন্ত্র্জীবন- 
ধর্ম বারংবার দোলাচল-অবস্থার মধ্যবর্তী 
রবীন্দ্রীবনধর্মের মানদণ্ডে ভারসাম্য ব্রক্ষা 
করে চজে। র্বীন্দ্রসাধনান সর্বান্তিবা্দী 
রূপের এখানেই মৌল বিশেষত্ব । বাস্তব ও 
' আদর্শের তথ! ভব ও ভাবের শতমহলে সুষম 
আত্মগ্রকাশের সাধনায় রবীন্দ্রজীবন ও সাধন! 
তাই বড়ই তাৎপর্যময়। বহুমুখী দীপালোকে 
এ ধেল পরম হুন্দরেরই আরতি |, 

| 

রষীন্দ্রনাথ ৰিচিত্রের রলসাধধক হলেও 
মূলত সর্বদূপের মধ্যমণিরপে প্রেমিক। যে 
ত্রিশক্তি পারস্পরিক সমন্থয়ের উদ্দেশে এক 
গভীর ব্যাকুলতা কজন করেও তাঁর আবন- 
বোধকে ক্রম-অগ্রলর করে দিয়েছে ত1 হল 
প্রকৃতিপ্রেম, ঈশ্বরপ্রেম ও মানবপ্রেম ৷ পৈতৃক 
অমিদারীঙগগতে শিলাইদহ-কেন্দ্রিত পল্লীবজে 
এফের উদ্মেষ ও বিশেষক্ষেত্র্ষ অব্যাহত 
বিকাশ ঘটলেও, শাস্তিনিকেতনেই সর্বপ্রথম 
এদের মধ্যে সমঘয়-কুষম! লক্ষ্য কর! যায়। 


রবীজু-লনর্শন : বৈতিত্র্য স্বিরোধ ও উত্তয়থ 
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প্রেমই জানকে' হদয়রজিত এবং দৃষইিকে গপ্র- 
কল্পনার অপ্রত্যক্ষ মায়ালোকে প্রসারিত করে 
আত্মকাম রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকাম রবীজনাখ 
করে তুলেছে । ফলে, হয়ত বা মনীষা! ও 
জ্ঞানের উপরে রবীক্্রনাথ বিশ্বাস হারিয়েছেন, 
কিন্ত প্রেমের উপরে বা মানবিক ধর্মের 
প্রাখাঙ্তের উপরে কঙ্খনোই নয়। বরং 
রধীন্্মনাথের মধ্যে আানবর্ধ ও প্রেমধর্মে 
বারংবার একান্থ্ষমার কৃষ্টি প্রক্রিয়! চলেছে-- 
কিন্তু শেষপর্যস্ত জ্ঞানের চেক্কে প্রেমের 
আকাজ্ষাই ব্যাকুল বাহু বাড়িয়ে রবীন্ত্রনাথকে 
অধিকার করতে চেয়েছে। 

ক॥ প্রকৃতি: রবীন্দ্রজীবলের রুদ্ধদ্বার 
মোচলের কাজে সর্বপ্রথম প্রেমের “্ছাত 
বাড়িয়েছে ঈশ্বর নয়, মাহষ নয়, প্রকৃতি । 
একদিন প্রভাতে বাল্যের এক বাতায়ন-পথে 
বিশ্বগ্রকতিই তার অরুণ আলোর কর বাড়িয়ে 
বাশক রবীন্দ্রনাথের রুদ্ধসত্াকে বাইরে ডেকে 
এনেছিল,_পাষাণকারা1 থেকে “নিঝরের 
স্বপ্রভঙ” ঘটেছিল সুদূর লমুদ্রসঙ্গীতের ব্যাকুল 
আহ্বানে ।১০ তারপর পল্লীবঙজের ভাসমান 
জীবনে নদীবক্ষে নদীতটে ও নির্জন চরে সেই 
প্রকৃতিই তার ভিতর-বাহিরের বিচিত্র মহলে 
বিচরণের চাবিকাঠিটি একদিন তুলে দিশ 
তরুণ কবির ক্ষিণ হাতে | সেই থেকে 
প্রক্কতিপ্রেমের এই মিগুড় দায়িত্বটি তিনি 
কখনোই আর বিশ্বত হননি। সস্করং এই” 
সম্পর্কের মধ্যে তিনি বহু-বিবোধের মধ্যে 
নিষিবাদ ও নিভৃত আশ্রয় গ্রহণ করতে 
পেরে স্বস্তির সন্ধান পেয়েছেন বারংবার। 
বস্তত, প্রকৃতি-সম্পর্কের অতিগ্রাধানই অঙ্ক 


সম্পর্ককে সঙ্ভুচিত বাঁ এমনকি আচ্ছন্ন করে 


ফেলেছে । স্যার্থবন্ধনমূক্ত শাস্তিনিফেতনে 
এসে ওঅধ্যাত্মবিকাঁশের প্রেরণায় প্র্কতি- 
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আহ্্বানকেই তিনি সর্বাত্ষক বিচিত্রতা্থ বরণ 
করেছেন আপন স্থকুমার জীবনসাধনার 
মধ্যে । সৌন্দর্যলাধনার বছব্যাপক প্রকাশ 
ঘটেছে কাব্ো-সঙ্গীতে-নাটে, তেমনি খতু- 
উৎসবে অভিনয়ে ববীন্দ্রসঙ্গত শিক্ষাপরিবেশে 
রচনায় ও আন্তরিক পরিবেশনে । কেবপমাত্র 
মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশক্ষেত্রে 
জগতগ্রকৃতি-বিশ্বগ্রকৃতিই এক মৌল অহ্কূল 
শক্তি নয়, বরং অধ্যাত্ম সাধনার পরমাশ্রয় 
রূপেও রবীন্দ্রনাথ বিশ্বগ্রকৃতিপোকে একাত্ম 
হওয়ার আনন্দে আত্মমগ্র ছিলেন । পিত! 
দেবেন্দ্রনাথের মতোই আধ্যাত্মিক প্রকতিবাদের 
সাধক ছিলেন রবীন্রনাথ--প্রঞ্ীতিচেতনা ও 
অধ্যাত্মচেতনার সেখানে মিলল-সঙ্গম। তবুণ, 
ক্রমান্বয়ে আীবনমধ্যাহের শেষপ্রাস্তে পৌছে 
প্রকৃতির চেয়েও ছন্বজটিল ও বিবর্তনমুখী 
মানবজীবনের মহামূল্য চেতনায় তিনি 
কখনে! বা উদ্বোধিত হয়ে উঠেছেন। প্রকৃতি 
ষে মানবজীরন-নিরপেক্ষভাবেই সামঞ্জশ্য- 
সুন্দর, এবং সেই সৌন্দর্যে ও সামঞ্জস্তেই যে 
মালষের চলে না, তাকে নতুনতর স্ষ্রর 
বছ সাধনায় একা রচনা করতে হর সেই নব- 
চেতনা বিশেষভাবে লক্ষ করবার বিষয় ।১৪ 
কিন্ত তবু, রবীন্দ্রনাথকে বিরোধ আঘাত ও 
সঙ্কীর্ণত1 অসম্পূর্ণতার মধ্য থেকে বারংবারই 
আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে চির অনুকুল 
 শ্রকুতির্৫ কোলে-_বারংবার অগ্রঙ্জম জগৎ- 
প্রকৃতির নিকট থেকেই গ্রহণ করতে হয়েছে 
শাস্তিশ্রেমসাম্যের মানবপ্রাককৃতিক মহামন্ত্র। 
রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের রচনা এই 
প্রকতি-আশ্রন্ন নানা অনভিপ্রেত'সম্পর্কের ও 
বিরূপ চেতনার মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবেই 
ববীন্দ্রতীবন-ছিজ্ঞালার উত্তর সন্ধানে বৈশিষ্ট্য- 
পূর্ণ। যুন্ধসংঘাত ও দামবীয় ধবংসন্ধের মধ্যে 


উদ্বোধন 
তাই অসহায় কবিকঠে ধ্বনিত হর এই 


[ ৮১তম বর্ধ--৯ম সংখা 


অন্তিম প্রার্থন! £ 
' “আ্তধরাত প্রার্থনা এই শুন__ 
শ্যামবনবীধি পাখিতদের গীতি 
সার্থক হোক পুন ( *« 

খ॥। অন্যদিকে, জমিদার-জীবতনর 
অন্তরালে আত্মমগ্ন অনুভবে রবীন্দ্রনাথের 
মধ্যে যে “আমার ধর্স”১৬ গড়ে উঠছিল এবং 
মহাবিজনলোকে জগদীশ্বরের সঙ্গে 'বিশেষ- 
আমি+-র যে বিশেষ-সম্পর্ক গড়ে উঠছিল তা-ই 
শাত্তিনিকেতনের সমবেত সাধনার মধ্যে 
প্রকাশিত হতে গিয়ে রূপবূপাস্তরে পরিণতি 
লাভ করল । যে ইঈশ্রবোধ ছিল কখনো! 
একান্ত ব্যক্তিগত এবং কখনো বা! সম্প্রদ্দায়গত 
(ব্ববীন্ত্রনাথ এককালে ঘআবদি ব্রা্ঘসমাজ্জের 
সম্পাদক পদে অধিঠিত ছিলেন--সেকথ' 
স্মরণীয়) তা-ই গণ্তী ভেলে হয়ে উঠল জাতি- 
ধমনিধিশেষে সর্বজনীন । ব্রাহ্ধর্মই ক্রমো্ডএণ- 
পথে পরিণতি লাভ করল মানবধর্মরূপে | 
ঈশ্বরবোধ শেষ পর্যন্ত নপাস্তরিত হুল মহামাঁনব- 
চেতনায় । পণ্ুত্ব-দেবত্তের সংগ্রামে মঙ্কাবিজগ্ী 
ও মহাভবিষ্-অ্ষ্ট]! এই মহামানবই নিখিল স্থির” 


আধ্যাত্মিক শক্তির সংহত ও পূর্ণা আঁবিতর্ভাব- 
বিশেষ। 
গ॥ মানব: আবার, জমিদারীন্মগতে 


আদিগ্রকৃতির মধ্যে মানবজীবনের ( সুনিপিষ্ 
অর্থে প্রঙ্ালৌকের ) অসহায় ও অসম্পূর্ণ 
মৃতি দেখে ববীজ্রনাথের মধ্যে যে কর্মমুখী 
বিষেকচেতনার উদ্দেষ ঘটেছিশ তা-ই বহি- 
বাধামুক্ত ও নিরপেক্ষ এক হ্যকীয়ু-হ্বাধীন 
ক্ষেত্রের সন্ধান "পল শাস্তিনিকফেতনে । ব্রক্গ- 
চর্যাশ্রম থেকে বিশ্বভারতী পর্যস্ত এই যাতআ্রাপথ 
বৰীন্্রদৃষ্টিতে ভবিষ্কের উজ্জল লস্ভাবনার দিকে 
সম্প্রসারিত, এবং শ্নিফেতন-এ সেই পথ 


আত্বিন, ১৩৮৬ ] 


কাছের"মাঈিষ-যার1 তাদের কাছে লমাপত |.” 
এখানেও খামর! লক্ষ্য কঘতে পারি পঙ্ী- 
গ্রজাভাবন!, ভারত-ভাবনা . তথ! স্বাদদেশিক 
আবন-ভাবনার পরিক্রমা বিশ্বমানব-ভাবনায় 
ক্রমোনপত । আর*বিশ্বমানবমিলন-ভাবমহ্মার 
যে হ্দুর ত্বপ্রজ্োতি (৮58০2) এবং ভারই 
পাশে প্রিক্র-পরিচিত সাধারণ মানবে কল্যাণ- 
ভাবনা ও তাদের সঙ্গে শ্রীভিযোগের কামনা 
রবীন্দ্রত্তাকে তা ক্রমেই ব্যাকুল করে 
তুলেছে । কোনো বৃহৎ আদর্শের উজ্জীবন 
ব্রত নয়॥ সাধারণ মাঘের প্রেমগ্রীতি-স্পর্শের 
আকাঙ্ষাই মানবর্জীবনের নতুন মল্যম্বীককতিতে 
তাকে নতুন ভাবে উদ্বোধিত করেছে-__ 
এটা বিশেষ করে ঘটেছে কবিজীবনের 
প্রাস্তপীমায়।১* তবে এটাও আকাজ্ষা_ 
অধিকার নয়; পূর্বাভাস- প্রকাশ নয়) হুচনা 
- প্রত্যয় নয়। এবং ময় বলেই বেদনার 
মায়াঘের] | 
৫ 

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী জীবনসাধনায় 
প্রকতি-মানব-ঈশ্বর সম্পর্ক সহোদর-স্বরূপের 
চলমূন এক মিলনক্ষেত্র। ববীন্রনাথের 
বিশ্বাস ছিল প্রাকৃতিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক 
এই ব্রিশক্তির মিলনেই জীবনের প্রকাশ ও 
সভ্যতার বিকাশ সম্ভব, আর এক্ষেত্রে 
ত্রিবেণী না হয়ে ত্র্যহুম্পর্শ ঘটলে ব্যর্থতা- 
অসম্পূর্ণতা অনিবার্য । রবীন্দুদৃষ্টিতে আশ্রমের 
প্রয়োজন এই অিবেণী-সদম রচনার জন্তেই, 
বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার বহু পরেও রবীন্দ্রনাথের 
কাছে শান্তিনিকেতন তাই বিংশশতাবীতেও 
আশ্ুমবিশেব১৮--যেখানে মঙ্থস্তত্বের পূর্ণবোধন 
সম্ভব প্ররতি-মাবব-ঈশ্বরের মুষম মিশন- 
সৌষ্বে,এদের কোনোটিকেই বাদ দিয়ে 
নয়। রবীজনাথ কেবলমাজ প্রক্কতিপ্রেমিক বা 


১৯ 


ববীআ-সবর্শন £ বৈচিত্রাবিরোধ ও উত্তরণ 


৫৩৫ 


ঈশ্বরপ্রেমিক বা! মানষপ্রেমিক মাত্র হলেও 
জীবনসাধনায় সমহ্য়-সীষান্ত বা শেষ সীমান্ত 
ধর্শন হস্ত বা সন্তব ছিল, কিন্ত রবীজ্নাখ 
সর্বান্তিবার্দী--কখনই একমাত্র একরপী কিছু 
নন, কিংবা চেতনায় ও অনুভবে এরূপ এক- 
মান্র-কিছুতে বন্দী থাকার আদর্শে (ভাব ও 
রূপের কোনো ক্ষেত্রেই ) বিশ্বাসী নন। তবে, 
ক্রমাস্তমান রবিলোকে এমনকি প্রকৃতিষ্ভাবন! 
ও ঈশ্বরভাবনার চেয়েও, মানবভাবনা কিছ 
গুরুত্ব লাভ করেছে। হয়ত বা এটাও 
প্রাকৃকালীন প্রকৃতি ও ঈশ্বর ভাবনাম্ব 
অতিপ্রাধান্কের প্রতিক্রিয়াজনিত ভারসাম্য 
রক্ষার প্রান্তিক প্রয়াস, হয়ত বা মর্তক্ীবন 
ও" জনমানবের প্রতি মানবিক দৃষ্টির মায়াকরুণ 
শেষ রশ্মিপাত । . 

 ব্ববীন্্রনাথের জীবনে মননে ও কর্মে বহুমুখী 
উত্থান-অবতরণজাত পরিবর্তন-বৈচিত্র্য বিশেষ- 
ভাবেই চোখে পড়ে এবং বিছিন্গভাবে দেখলে 
তার মধ্যে বছ আপাতবিরোধ ও অসামঞত্ত 
প্রকট হয়ে পড়ে। এমনকি একাংশকে 
বিচ্ছিন্ন ও ত্বতন্ত্র স্বরূপে বেধে আনেক অংশকে 
তার বিরুদ্ধে প্রতিটিতও করাযাহ, কিন্তু তা 
হয় বছুধারান্ব সঙ্গমদর্শনের বলে 'একটি মা 
প্রবাহের রূপ কিংবা! লেই প্রবাহেরই একটি 
মাত্র আঞ্চলিক চিত্রদর্শন তৃল্য। রবীন্- 
জীবনমননকর্মে এ্রকাহ্ত্রের সন্ধানিলাভ এবং 
সেই হু ধরে মুক্তবেণী-যুক্তবেদী খএবীজন্ীবন- 
সাধনাকে জানাই রবীন্দ্রনাথকে অখগ্ুভাবে 
অর্থাৎ যথার্থ শ্ব্ূপে জানা । কেবল বুক্তবেণী 
বা যুক্তবেধীর গঙ্গাই গঙ্গা নয়। এমনকি 
বারাণলীর গঙ্াও লমগ্র গঙ্গার মহিম1 বহুন 
করে না। প্রবহমান রূপে সমন্যের যথো 
সবকিছুকে না! জানতে পেলে--উৎল, খেকে 
সমুদ্র-সঙ্ম পর্যন্ত বহবৈচিত্র্য দেখতে না পেলে 


কফেবঙগমাঞ্ এক বাকের বৃহৎ 'অভিব্যক্তিকে 
বা! একটি তরজিত স্বরূপকে ব1 এমনকি একটি 
আন্দোলিত কিংব! প্রাবিত রূপকেও প্রবাহের 
চেষ্কে প্রাধান্ত দিলে কেবলমাত্র থখগ্পরিচয় 
লাভই সম্ভব নয় বিরুদ্ধ ও অসত্য উপসংহারে 
উপনীত হওয়ার মতে। বিত্রাস্তিওত সম্ভব । 
(দুঃখের বিষয় ববীন্দ্রনাথকে থণ্ড খণ্ড করে 
দেখা আঞ্জকালকার রেওয়াজ !)। ব্ববীন্দ্র- 
সাধনার এক-একটি শাখাআোতেও দুকৃল- 
সম্পর্কের বৈচিত্র্য-যোগ, আবার সামগ্রিক- 


উদ্বোধন 


| ৮১৩ বর্ঘ---৯ম ঈংখ্যা 


যে হন্ছসংঘাত আছে তা-ই অগ্রপর্চাৎ ভূমিকা 
অথবা পারস্পরিক ক্রিশ্সাগ্রতিক্রিয়ায় হুদুর, 
সমুদ্রসঙ্গমেরই .সন্ধানী। বৃবীন্তর্জীবনের 
প্রবাহ্পথে মানসসরোবর থেকে এই সমুদ্র- 
সন্ধান পূর্ণদৃ্টির কাঁজ--কাছ থেকে দেখা, 
দুর থেকে দেখা এবং কাছে ও দুরে মিলিয়ে 
দেখাট! সামগ্রিক দৃষ্টিরও কাজ বটে। সর্বশেষ 
কথা, রবীন্দ্রনাথকে সর্বপ্রথমে রবীন্দ্রচনার 
আলোকেই দেখতে হবে ; আর, রবীন্দ্রনাথের 
স্বরচনার বিপুল! বনুন্ধরা এই আলোকেই 
দীপা্থিতা। 


ভাবেও বিভিন্ন শাখান্দোতে অন্তরে-বাহিরে 


উদ্ধতিসৃত্র ও উদ্ধাতি প্রসজ 
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প্রমোদরঞ্রন সেনগুপ্ড কত; ৪ পথেও পথের প্রান্তে, পত্রসংখ্যা ১৩১ ৫। ১৯০৫-এ 
জেখ। «থেয়। কাব্যপ্রসঙ্গও ভ্রষ্টব্যঃ ৬৭ এর নামীয় পুন্তিকাঁ; ৭। ১৯৩৭ শ্রীষ্টাবে 
রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর মাত্র তিনচার ,বংসর আগে ষ্তার লোককল্যাণ-মাকাজ্ষার সর্বশেষ 
' কপবিশেষ_সাধারণের অন্য এই লোকশিক্ষ-সংসদ প্রকাশ করে অল্পদামে ও গুরুত্বপূর্ণ 
বহুবিষয়ে স্ুলিখিত গ্রন্থমালা : প্রাসঙ্গিক হ্ত্রে দ্র ববীন্দ্ত্ীবনী ও দাহিতাগ্রবেশক, 
চর্থ খণ্ড, [প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় গিখিত |) ৮1 বিশ্বভারতী গ্রঙ্থের আঠারোটি 
রধীন্দ্রভাষণে (১৯১৯-.৯৪১ শ্রী, ) এবং “আশ্রমের রূপ ও বিকাশ+এ শ্রীয়ই তিনি 
শ্বতিচারণা করেছেন, কিন্তু শাস্তিনিকে্জনৈ “ব্রহ্মচর্যাশ্রমঃ গ্রতিষ্ঠামুবীন ভাবভাবনার যর্ধীর্থ 
স্বরূপকে অম্প্ট ও আচ্ছ্ন করে ফেলেছেন। যথার্থ কুত্রের আন্ত দ্রষ্টব্য চি. প. ৬--মুহদ 
জগদীশচন্জ্রের নিকট লিখিত, কাল ১৯০১ খ্রী,; ৯। ব্রঙ্গচর্ষাশ্রম গ্রতিষ্ঠাকেন্ত্রি ও 
প্রতিষ্ঠামুখ্ধীন রবান্ত্রপ্রত্যাশা ছিল দেশীয় রাজাদের অনুদানেই অবৈতনিক শিক্ষা-আছার- 
বাস-ব্াবস্থ! চলিত থাকবে-_প্রাচীনকাল-সম্মতভাবে, কিন্তু আশাভঙগ ঘটতে বিশহ্ হ'ল না, 
এবং যখশর্র্তব কমব্যয়ে হলেও সবেতন শিক্ষাব্যবস্থা চালু ₹”ল | ১০ । চি. প. €নং) পত্রসংখ্যা 
১, প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত, ১১। দ্র" চিআঁকাব্য, এবারে ফিরাও মোরে কবিতার 
শেষাংশ) ১২। পথে ও পথের প্রান্তে, ১১ সংখ্যক পন্ধ; ১৩। কড়ি ও কোমল কাবা, 
নিঝন্বের স্বপ্নভঙ্গ, ১৪। শাত্বপর্িচয়। ৩ সংখাক প্রবন্ধ; বিষ্বগ্রকৃতির সঙ্গে......মিলতে 
চাই”; ১৫। নবজাতক, পক্ষীমানব শেষীংশ) ১৬। ছিন্রপত্রীবঙী, পত্রসংখ্য1! ১৩৯ 
এবং ২৩৮) ১৭ । ভ্রু. শেষ লেখ।,১ ১০ সংখ্যক কবিত1; অঙগ্মদ্িনে, ১০ সংখ্যক 
কবিতা : অবোগা, ১০ ও ২৯ জংখাক কবিতা; ১৮। «বিশ্বভারতী, নথ শেষভাবণ, ১৯ 
ও ১৭ সংখ্যক; বা আশ্রমের রপও বিকাশ, ৩ সংখ্যক গ্বন্ধ। 


শব্দট্বৈত ও ধন্যাত্বুক শব্দমূলক গ্রাম-নাম 


শ্রীমমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


কনকনে শীতের রাতে ফিনফিনে জামা 
টামা পরে ঘুটঘুটে অন্ধকারে টোটো করা 
“যাঁদের অভ্যাস, তারা যে মাঝে মাঝে ঘুষ- 
ঘুষে জরে পড়ে ঘ্যানঘ্যান করবে তাতে 
আর আশ্চর্য কি! এই কল্লিত বাক্যটিতে 
ইচ্ছাকৃতভাবে যেসব -শবদ্বৈত ও ধ্বন্তাত্মক 
শব্দের প্রয্োগ দেখালে হয়েছে, সেগুলির 
মর্ধাদা র্রীতিমত বাংলা শব্দের থেকে কম 
হ'লেও ভাবের উপযুক্ত প্রকাশ অথবা বর্ণনাফে 
হদক়গ্রাহী করবার জন্ত তাদের বিশ্বে 
প্রয়োজন অন্দীকার কর! যায় না। এই- 
জাতীয় শব্দের প্রতি শ্বয়ং ববীন্ত্রলাথের 
পক্ষপাতিত্ত্বের কথ স্থবিদ্গিত। তিনি একদা 
লিখেছিলেন -_'সৈ্দলের পশ্চাতে যেমন 
একদল অন্থযাত্রিক থাকে, তাহার ব্বীতিমত 
সৈগ্গ নহে, সৈন্দের, নানাবিধ প্রয়োজন 
সরবরাহ করে, ইহারাগু বাংলা ভাষার 
পশ্চাতে সেইকপ ঝশাকে ঝাঁকে ফিরিয়া সহত্র 
কর্ম করিক্া থাকে, অথচ রীতিমত শবশ্রেণীতে 
তততি হইয়। অভিধানকারের নিকট সম্মানপ্রাথ 
হয় নাই। ইহার! অত্যন্ত কাজের, . অথচ 
অখ্যাত, অবজ্ঞাত; ইহার! না থাকিলে 
বাংল। ভাষার বর্ণনার পাঠ শ্রকেষারে উঠাইয়। 
দিতে হয়।.**এই ধ্বনিগুশির লহিত অঙতৃতির 
কোনও শব্বগত সাৃক্ত নাই, তবু এই নিরর্থক 
শকগুলির ঘারা জস্থভৃতির ধেমন ম্পই ধারণ! 





হয়, এমন আর কিছুতেই হইতে পারে লা।* 

রবীন্দ্রনাথ তার গন্ভ-পন্ত উভয়বিধ রচনায় 
এই ব্রাত্য শব্গুলির এত ন্প্রচুর ব্যবহার 
ক'রে গেছেন যে, তৎসম তন্তব শবের সঙ্গে 
একাসনে বসতে আগে তাদের ক্ষেত্রে যেটুকু 
ব। বাঁধা ছিল, এখন তা আর নেই। “বৃষ্টি 
পড়ে টাপুরটুপুর+, “মা বলিতে প্রাণ কনে 
আনচান”, 'ঝানঝনি ঝনঝনি খঞ্জনি বাছে” 
শালিখা সব মিছিমিছি/লাগিয়ে দেবে 
কিটিমিচি+বঝিলশিমিলি করে পাতা বিকিমিকি 
আঁলো+--তার কাব্য-ভাগ্ডার থেকে যদৃচ্ছ- 
নির্বাচিত ছ/একটি মণিমুক্তা মাত্র । 

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এলব শবের বংশ 
পরিচয় খুঁজতে যাওয়! বৃখ1) তাৎক্ষণিক 
রম্যতা ও শ্রতিমধুর কঝাংকারেই তাক 
স্বপ্রকাশ | সেজন্স, বর্তমান নিবন্ধে সেগুলির 
বুৎ্পত্তিনির্ঁয়ের চেষ্টা কদাচিৎ করা হবে। 
কট্টর ভাষাতাত্বিক ও বৈয়াকরণদের জাতে সে 
গুরুদারিত্ব অর্পণ করাই শ্রেয়। 

শবঘৈত ও ধ্বস্গাত্মক শব্বগুলি এখন 
ভাষার স্থায়ী অঙ্গ হওয়ায়, বর্ণনার সৌকর্ষ- 
লাখন বা অঙ্ছভূতির স্পষ্টতাবিধানের মধ্যেই 
তাদের ব্যবঙ্কার আন লীমিত, নেই? ব্যক্ছি- 
নাম বাস্থান-লামের ক্ষেত্রেও তাদের প্রয়োগ 
ঘটেছে । 

আমার পরিচিত ছুই শিশুকলন্তার ডাক- 


* পশ্চিষষজ সরকারের জনপংযোগ বিভাগের ভূ তপূর্ব সচিব । বর্তমানে অবনর প্রাপ্ত আই. এ. এস. ৷ 'খাছুড়ার 
বন্িয', 'দেখা হয় নাই', 'বঙ্গলক্্ম'র বশপি' প্রভৃতি বঙ্গনংস্কৃতিমূরক গ্রস্থাব্গীর লেখক 'এবং নবপর্ধারে রচ্তি বীযুড়া, 
হগলী, ছাওড়। ও দানিলিং জেন। গেজেটিয়ারের সম্পাঁদ করাপে হুপন্রিচিত গবেষক ও সাছিত্যিক । ইহার আলরঞাকাশ 


'পশ্চিমবাংলার রামের নাম গ্রন্থেরই অংশবিশেষ এ প্রবন্ধ । 


উদ্বোখন 


নাম “ট্রটুর়ি+ ও *টুলটুলি? । কচি ছেলেমেয়ের 
আদরের নাম হিসেবে ুলটুনি” এর্খং 'সোন- 
মোনা”ও বহুল্গপ্রচলিত। বড়দের মধ্যে, 
রামশাম বন ও হাপসিরাশি দেবীর নাম মনে 
পড়ছে। রবীক্রনাথকে “রবিকবি' এবং 
কাশীরাঁম দাসের মহাভারতকে “কাশীদাসী” 
মহাভারত আখ্যায় অভিহিত করার মধ্যেও 
ধ্বন্তাত্ক শব-হ্গ্টির প্রয়াস স্পষ্ট । খু'জলে, 
বাক্তি-নামের অনুরূপ হৃষ্টান্ত আরও অনেক 
পাওয়া! ষেতে পারে | কিন্ত বর্তমান নিবন্ধের 
বিষয় যেতেতু গ্রাম-নাম, লেঙ্গন্ সে-প্রসঙ্গেই 
এখন অবতীর্ণ হওয়া যাঁক। 
দমদম এবং বজবজ হ্যান-নাম ছটি সকলেই 
জানেন। শবহৈত প্রক্রিয়ায় নিষ্পন্গ এ-ছুটি নাম 
শহরের (গ্রামের নয়) বলে, সেগুলি শুধু 
ষ্টান্বরূপ উল্লিখিত হু'ল। কিন্তু দমদমা 
নামেন ১১টি, ছুমছুমি নামের _ষ্টি এবং 
বজবজিয়। নামের যে ১টি পল্লী পশ্চিমবাংলায় 
বিদ্তমান, সেকথা! সকলে জানেন কিনা 
সন্দেহ । “লস্তিকা অনুসারে, আরবী 
জম্দমহূ, শব্ধ থেফে উৎপজজ দমদ্দম] কথাটির 
অর্থ_'াদমারির জন্য মাটির উচ্চ তুপ?। 
গ্রাম-পরিক্রমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে 
পারি, এপব টিপি সর্বত্রই যে চাদমারির জন্য 
তৈরী হয়েছিল এমন নয়, প্রাচীন ইমারত 
এধুলিসাৎ হ্যক্গ ভৃপ ক্ট্রির কারণে বা স্থানীয় 
প্রাকৃতিক টিলার সুবাদেও গ্রামের এছেন 
নামকরণ হয়েছে । আর, দুমছুমি ষে দমদমার 
কথ্য রূপান্তর, সম্ভবতঃ ক্ষুদ্র ব1 তুচ্ছার্থে, তাতে 
বিশেষ সন্দেহ নেই। বঙবজিক্থা-র বাৎপত্তি- 
নিয়ে চেষ্টা করা বৃধা। সেটিকে, বৃৰীজ্- 
ধাখের গানের ভাবায়, “হঠাৎ্-হাওয়ায় ভেসে- 
জানা ধন” মনে ক'রে সম্ধ্ থাকাই ভাল। 
উল্লিখিত ১৭টি গ্রামের অবস্থান নির্দেশ 


৪৫৬৮ 


[৮১তম বর্ষ--ন্ম লংখযা 


করবার পূর্বে ব্যাখ্যামূলক ছু'একটি কখ! বলা 
গ্রয়োদন। কোন্‌ পল্লী কোখায় অবস্থিত তা 
সঠিকভাবে বোঝাবার অন্ত এ-নিষন্ধে প্রতিটি 
গ্রাম-নামের অব্যবহিত পর্বে, বন্ধনীর মধ্যে, 
সংশিষ্ট জেল। ও থানার নাম পর পর উল্লিখিত 
থাকবে । যেখানে একই নামের পল্লীর সংখ্যা 
ৰেশী (দৃষ্টান্ত দমদম বাঁ ছুমছুষি )+ সেখানে 
কোন্‌ জেলাক্ম তাদের কয়টি অবস্থিত শুধু 
দেইকথাই বলা হবে। যেমন, দমগধমা (১১টি) 
(২৪-পরগণা-_২, কাজিলিং-_-১, পশ্চিম 
দিনাজপুর--২১ বধনান_-১, বীরভূম---, 
সালদহ-_১, মেদিলীপুর--১), ছুমছ্ুমি (৬টি) 
( পুরুলিয়া-__€, বাকুড়া-_১) এবং বজবজিয়া 
( মেদিনীপুর £ খেজরী )। 

দমদম কিংবা বজবজের মতে! স্ুপত্রিটিত 
নাকলেও ঝিলিমিলি ( বীকুড়! £ রাণীবাধ ), 
ধখপধপি (২৪-পর্গণা : বাকইপুর), ও ফুরফুরা-র 
(হুগলী : জাঙ্জিপাড়া) নাম হয়ত অনেকে 
শুনে থাকবেন। এ-গ্রামগুলিতে আমি 
একাধিকবার গ্রিয়ে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ 
করেছি বলে বলষ্টে পারি-_প্রথমটিতে এমন 
কিছুই নেই যা থেকে বিলিমিশি নামটির 
উৎপত্তি দূরাগতভাবেও সন্তব। বহুকাল যাবৎ 
দিতীক্স পল্লীর প্রধান, এমন কি একমাত্র, 
আকর্ষণ বাছের দেবতা দক্ষিণ বাদ বা 
দক্ষিণেশ্বরের মন্দির। তার সঙ্গে (ব1 পে- 
গ্রামের অন্ত কিছুর সঙ্গে) ধপধপি নামটির 
যোগাযোগ কল্পনা করাও কঠিন। আর, 
তৃতীয় স্থানটি যে-পীরের কবরের জন্ত বিখ্যাত 
(এবং যেটিকে অবলক্ছন করে লেখানকার 
জনজীবন চিরাচরিত ধারায় প্রবাহিত ), তার 
সঙজে ফুরফুরা! নামটির লেশদা সম্পর্ক নেই। 
এ ভিনটি দৃষ্টাত্ত দিয়ে, হয়ত প্রয়োজনের 
অতিরিক্তভাবে। আবার বোঝাবার চেক 


আন্িন। ১৩০৬ ] 


করলাম, শবতৈত ও ধনাত্মক শবমূলফ গ্রাম- 
নামগুলির বাৎপতি নির্ণয়ের চেষ্টা অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই বৃধা। : 
আলোচ্য নামগুপির বিস্তারিত উল্লেখের 
আগে শবদ্ৈত ও ধবন্তাজ্বক এই ছুই বিভাগে 
তাষের আহ্ছমানিক সংখ্যা কত তা ঝ'লে 
নেওয়া ভার্শ। আমাদের ঈষৎ-সংক্ষেপিত 
ঝঙমান তালিকায় প্রথম শ্রেণীতে আছে মানত 
৪টি এবং ছ্বিতীক্ শ্রেণীতে মোট ৭৬টি। 
অতএব, একথা হয়ত বলা যায়, এসব নামের 
নির্বাচনে গ্রামীণ জন্মানস ধ্বন্তাঝ্ক অভিধার 
প্রতি অনেক বেশী পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছে। 
নামগুশি জেলাওয়ারি না দেখিয়ে বর্ণাস্থক্রমিক 
ভাবে দ্েখালোই সমীচীন । তাতে অহুরূপ 
নামগুপির বিস্তৃতিক্ষেত্র কতখানি ত1 কিছুট 
আন্দাজ করা যাবে । যেমনঃ চকচকি নামের 
২টি গ্রাম আছে বাকুড়। ও পশ্চিম দিনাজপুরে 
আর প্রায়-সদবশ চকচকা আবার ১টি আছে 
কোচবিষ্বারে | প্রস্তাবিত বিস্তাস অনুসারে, 
এ-ছুটি নাম পাশাশীশি বা কাছাকাছি 
উল্লিখিত হ'লে তাদের স্ুপরিসর বিস্তৃতিক্ষেত্র 
এক ন্জরেই চোখে পড়বে, যা জেলাওয়ারি 
বিভাগ থেকে অত সহজে প্রতীয়মান হবার 
লস্ভতাবনা কম। আবার, জলজ্জলা ও জলজ 
আখ্যার ছুটি পল্লী বাকুড়া ও লংশগ জেলা 
মেদিনীপুরে অবস্থিত হওয়ায় একেন অন্মমাল 
হুদ্ছত অসঙ্গত নয় যেঃএ-রুকম নামের আবেদন 
সংকীর্ণপরিসর এক এলাকাতেই সীমাবদ্ধ । 
গ্রাম-নাম অধ্কসনণের ক্ষেত্রে এসব তথ্য 
উদ্ঘাটনেরও সবিশেষ প্রশ্বোজন আছে । “ 
শব-হৈতমূণবক ৪টি পলী-নামের বিবরণ _ 
কোলকোল (বর্ধমান £ গলপি), পোপো 
€ মুশিাবাদ £ বান্দোয়ান'), বুবু ( বর্ধসান £ 
গললি) এবং সরলর (পন্চিম দিনাজপুর £ 


শন্বদ্ৈত ও ধ্বস্ঠাত্মক শবসূলক গ্রাম-নাষ 


চর 


করণনদীছি )। 

ঠবন্তাত্বক নামগুলির বৈচিত্র ও প্রাধি- 
ক্ষেত্রের পরিলর অনেক বেশী। বর্ণাঙ্ছক্রমে, 
তাদের পরিচিতি-_আমজাম (মেদিনীপুর: 
নস্কাগ্রাম ) (অতীতে এ-ছুটি কজের খাস্থ কি 
লেখানে বথেই সংখ্যায় ছিল 1), ইন্দাবিনদ! 
(বাকুড়া £ বাইপুর )/ কড়কড়া (পুরুলিয়া £ 
অয্বপুর ), কড়কড়ি (শটি) (বীকুড়া £ ছাতনা 
_২/বীরভূম £ ছুবরাজপুর ) কড়কড়িয়া (২টি) 
(নদীয়া! £ নাকাশিপাড়া/বীরতৃম £ রামপুরহাট), 
কুড়কুড়ি (হুগলি £ আরামবাগ ), কেচকেচিয়া 
(বীরভূম: খন্সরাসোল ), কেলেমেজে 
(বাকুড়। £ বিজ্ুপুর)। কোশচোল (মেদিনীপুর ২ 
গোগীবল্লভপুর ), খড়খড়ি (বীকুড়া £ 
সিমলাপাল ), গড়গড়। (বীরভূম : ছুবরা জপুর), 
গড়গড়িয়া (৩টি) (বীরভূম : সাইছিয়া/ 
মেদিনীপুর £ গোপীবল ভপুর ও দাতন), গণগনিয় 
(বর্ধমান £ মস্তেম্বর ), গুড়গুড়িয়। ( পুরুলির! : 
পার। ), গুড়ন্ুড় (মেদিনীপুর : গোপীবলভগুর), 
ঘুনখুনি (মেদিনীপুর £ ডেবরা ), ঘুনঘুনিয়া 
(না| £ চাকদহ ), চকচক (কোচবিহার ২ 
কোচবিহার ), চকচকি (২টি) (পশ্চিম 
দিনাজপুর : চোপড় / বাকুড়া! £ ছাতনা), 
চিকচিকা (বাঁকুড়া: বীকুডা'), চুচুরমুচুর 
(মাছিলিংঃ খড়িবাড়ি) (অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
ধ্ন্ঠাত্মক গ্রাম-নাম ), জলজলা ( বাকুড়া 
পাত্রসায়ের ), জলজলি (মেদিনীপুর * ঝাড়- 
গ্রাম), জলঙ্গলিয়। (বীরভূম £ বোলপুর ), 
জাতিমাতি (মেদিনীপুর £ রামনগৰ ), 
জালুমালু (মেদিনীপুর £ ভগবানপুর), বনবলিয! 
(২৪-পরগশ! : হাবড়1), ঝলঝশি (২টি) 
(কোচবিহ্বার £ কোচবিহার ও তভুফানগঞ্জ ), 
খিপিষিলি ( পূর্বে বরধিত ), টিংলিং (দাজিলিং : 
মিরিক) (আদর্শ ধ্ত্তাত্বক নাম), টুরটুদি 


৫১০ উদ্বোধন [৮১তম বর্ষ--৯ম সংখ্য! 
(জলপাইগুড়ি : আলিপুর দুয়ার), ঠকঠকি দেমী শবজাত নাম), লাশিপালি (ঘুশিদাবাদ £ 
(পশ্চিম দিনাজপুর £ গোয়ালপোখর ), সাগরমীঘি), শিরুগাড়। (মুশিদাবাদ £ 
ঠনঠুনিয়া (পশ্চিম দিনাজপুর £ চোপড়া), বান্োক়ান), শুকুরপুকুর (মুশিদাবাদ : 


ডাংরাডাংরি (পশ্চিম দিনাজপুর : চোপড়া), 
ডুমডুমি (পুরুলিয়া : পুরুপিয়া মফ:ঃশ্বল ), 
ঢনঢনিয়া (৩টি) ( কোচবিহার : মাথাভাঙ্গা-_ 
২/২৪-পরগণ] £ সগরাহাট ), থকথকি (পশ্চিম 
দিনাজপুর £ গোয়াপপোখর ), খিলবিল (পশ্চিম 
দিনাজপুর : ইটাহার ), দমদম] ( পূর্বে বর্ণিত ), 
দলদল! (বীরভূম : রাজনগর ), দলছ্লি (১২টি) 
( মেদি নীপুর-_-৬, পুকুলিয়া--৩, বীকুড় - ২, 
কোচবিহার-_-১), (চক) দ্ামকামু (বাকুড়! £ 
কোতলপুর) (ব্ক্তি-নাম , সম্ভ.ত 1), 
ছধেবুদে (মেদিনীপুর £ কেশশিয়ারী ), ছুমছুমি 
(পূর্বে বণিত), ছুলছুলি (২৪-পরগণা ঃ 
ভিংগলগঞ্জ ), দোলাচোলা (মালদহ : হবিব- 
পুর), ধপধপি (পুর্বে বণিত), ধাপধারা 
(বীরভূম £ নাঙ্গর ), ধাবধারা (২টি) (২৪- 
পরগণা : হাবড়া/বধমান : জামালপুর ), নোনা- 
ঘোন1 (২৪-পরুগণ] £ বসিরহাট ), পাটনি- 
পাটনা (মেদিনীপুর £ নারায়ণগড় ), পুটপুটে 
(মেদিনীপুর £ তমলুক ), ফুরফুরা ( পূর্বে 
বণিত ), বঙ্গবজ্জিয়৷ (পূর্বে বণিত), বনবনিয়া 
(২৪-পরগণা : হাবড়1), বলবশিয়া (২টি) 
(২৪-পরগণা £ বারুইপুর ও মগরাহাট ), 
, বিড়বিড়. ৩টি) (মেদিনীপুর £ কেশিয়ারী, 
নারায়নগড় ও মেদিনীপুর )* বুড়াবুড়ি (৩টি) 
(কোচবিহার £ মাথাভাজা ও মেকলিগঞ্জ। 
মেদিনীপুর £ ভগবানপুর ), বুদুলবাছুলহাটি 
(হুগলি : জাঙ্দিপাড়া), যশাবিশা (মেদদিনীপুক্র 3, 


কাথি), রাণারাণী (মে্সিনীপুর ২ বিনপুর ),. 


লটপটিগা (মেদিনীপুর £ সতাহাটা) (চমৎকার 


বেলভাঙগা), সইলমইল (বীরতৃম £ নর্কহাটি ), 
সীমালীমি ( বর্ধমান £ গলসি ), হৃদছদি (৩টি) 
( মেদিনীপুর £ গড়বেতা, নয়া গ্রাম ও বিনপুর), 
হরহরি (মুপিদাবাদ : সাগরদীঘি) (ওই 
অভিধার কোন স্থানীয় দেবতার নামানুসারে 1), 
হলকপি (মেদিনীপুর : গোপীবল্পতপুর), 
হামজামপুর (হুগলি £ বলাগড়), হিমসিম 
(মালদহ : গাজোল) (কৌতুককর নাম), 
হুদহুদি (মেদিনীপুর £ ঝাড়গ্রাম), হড়ছড়। 
(মেদিনীপুর : খড়াপুর।, ছড়হুড়িয়! (মেদিনীপুর £ 
চন্্রকোণী), হুডুগড়ু (মেদিনীপুর £ কেশিয়ারী)। 

এ-তালিকায় «৬টি পৃথক নামের মোট 
১১৯ টি গ্রামের উল্লেখ করা হয়েছে । তাদের 
জেলাওয়ারি ভাগ-_মেদিনীপুর--৩৫১ বাকুড়া 
১৩, বীরভূম-£১২১ পুরুলিয়া ও ২৪-পরগণ। 
--১১ ক'রে, পশ্চিম দিনাজপুর ও কোচবিহার 
_৮হিসাবে, মুশিদাবার্দ, বর্ধমান ও. হুগলি 
_ প্রতিক্ষেত্রে ৪, মাপদহ ও দাঙ্জিলিং উভয় 
জেলার়_-৩, নদীয়া--২ এবং জলপাইগুড়ি 
১। অর্থাৎ, যেখানে যেখানে আদিবাসীদের 
সংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ, নামগুলি প্রধানতঃ সেইসব 
এলাকা থেকেই সংগৃহীত। তাদের গঠনে 
আদিবাসী ভাষায় সম্পর্কও স্পই। দৃষ্টান্ত - 
ইন্দাবিন্দা, কেচকেচিয়া, কোলসোশ, 
ডাংরাডাংরি, শিরুগাড়। সইলমইল, হুড়,হড়, 
প্রভৃতি । সেজন্ত। আলোচ্য শ্রেণীর গ্রাম- 
নামের উৎপত্িতে আদিবাসী ভাবাগুশির 
প্রভাব কতখানি তা গভীরতরতাধে অন্জসন্ধান- 
যোগ্য এক চিদ্বাকর্মক বিষন্ব। 


'লক্ষমীপুরাণ' বনাম 'ভ্বারিকা পালা: 
ডক্টর বিষুপদ পাও * 


পঞ্চদশ-যোড়শ শতকের উড়িস্তায় যে কবি- 
পঞ্চক কাব্য রচনা করে উড়িস্কার ধর্মপ্রাণ 
জনসাধারণের অরুত্রিম শ্রদ্ধা আকর্ষণ 
করেছিজ্সেন ভারা “পঞ্চদথা। নামেই 
সুপরিচিত । এদের অন্ততম এবং বয়োজোষ্ঠ 
ছিলেন বলরাম দাস (১৪৮৪--?) বার 
জআগমোহন রামায়ণ অবিন্ময়শীয় সাহিত্য- 
কীতি। একে দীক্ষা দিয়েছিলেন শয়ং 
জীটৈতন্ত । রামায়ণ, বেদাস্তসার, ভাবসমুদ্র 
এবং গুপ্তগীতা প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা এই 
স্থৃকবি বলরাম দাস “লক্মীপুরাঁণ নামক একটি 
কষ্রায়্তন ব্রতকথাঁও রচনা করেছিলেন। 
লক্্ীর ব্রতকথামূলক এই রচনাটি ওড়িয়া 
ভাষায় রচিত সর্বাপেক্ষা জনপ্রিন্ন রচনাগুলির 
অন্ততম | 

কগ্রহায়ুণ মাসের বুহস্পতিবারগুলিতে 
হিশু মহিলারা এই ব্রত করে থাকেন। 
সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবীকে ল্লীত করাই এই 
ব্রতের উদ্দেশ্য । 
ছোপ ব্রতকথা শ্রবণ। হাতে ফুল নিয়ে 
অন্ভচিতে একই আসনে উপবিই থেকে 
ব্রতকখা গুনলে তবেই কাম্য ফললাভ সম্ভব। 
মনে হুস্ব এই কারণেই ব্রতকথা-জাতীস 
রচবাগুলি শ্বক্পান্থতন। দেবদেবীর ত্তব, 
ভাঙ্দের সেবায় অবহেনা ঘটনে ছুর্তাঙগ্যের 





এই ভ্রতের 'বিচ্ছেছা জজ * 


পরিমাণ এবং-তাদের প্রতি শ্রন্ধাবান হলে 
কী পরিমাণ লসৌভাগ্যলাভ সম্ভব এই সব 
লিঞ্চেই ব্রত্তকথাগুলি রচিত। শ্রদ্ধাধীন কোন 
ব্যক্তির কাহিনী বর্ণনা! করে দেখালে! হত পে 
শ্রদ্ধাবান হয়ে ওঠার ফনে তার কতখানি 
লৌভাঙগ্যের উদ্দয় হয়েছে । এই শ্রেণীর 
কাহিনীগুলিঃস্বভাবতই মহিলাসন্প্রদায়ের মধ্যে 
প্রচপিত থাকে । 

বলরাম দাসের লক্ীপুরাণ শুক হয়েছে 
সংস্কতে রচিত মহালক্ষীর স্তব দির়ে। 
এগারোটি শ্লোক বা বাইশটি ছত্রে নারদ ও 
পরাশর মুনিদ্ধয়ের কথোপকথনের ভেতর 
দিয়েই কাছিনীব হত্রপাত ঘটছে | 

শারদ আন পরাশর চলেছেন গ্রামের 
ভেতর দিয়ে। গ্রাম উৎসবমুখর । ধলী- 
নির্ধন সবাই দেবারাধনায় ব্যাপৃত। নারদ 
এ উৎসবের প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে চাইলে, 
পঞ্ধাশর জানালেন যে মর্ভবাসী লক্ষ্মীর 
আরাধনা করছেন) এথানে লক্ষ্মী জগক্লাথ- 
পত্ধী এবং বলরাম লক্ষ্মীর ভামুর। লক্ষী, 
অপগর্নাথ আর বলরামকে নিয়ে বলবাম দাস যে 
কাহিনী রচনা করেছিলেন তার জনপ্পিন্ততা 
অকল্পনীয় । এই কাছিনী নিয়ে রচিত বেতার- 
নাটক ও প্রচারিত হয়েছে সাম্প্রতিককালে । 

লক্ীপুরাপের এই কাকিনী নিয়ে রচিত 


* ভুরনেখয়ে ভারত সরকারের রিজিওনাল কলেজ অব এডুকেশনের বা'ল৷ বিভাগের প্রধান । কবি বিহারীলাল 
চ্রতর্তী সম্বন্ধে গবেষপাঁপত্রের জন্ত কলিকাতা বিশ্ববিভালয় কতৃক পিএইচ ডি উপাধিতে ভাবত । যধাযুগীয় বাংল। 
কাবাধারায় উড়িস্কার কধিদের অবদান: ছ্িষরে গবেষণাপত্রের জন সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালর ইহাকে ডি. লিট. 
উপাি দিরাছেন। বর্তহানে গড়ি! জঙ্গরে লেখ! বাংলা পুথি সঙ্থত্ধে বিস্তৃত গবেষপাক্ষার্যে নিযুক্ত । ইহার আবিগংত 


পুথিগুলি হাংলা সাফিতো শুরুত্বপূণ সংযোজন 


£১২ 


ধাঁংঙাভাষার একটি হ্ুত্রান্থতন কাব্যের সন্ধান 
পেয়েছি । কাাবাটির ক্চজিতা হিসেৰে যে 
নামটি ভণিতায় ব্যবহৃত হয়েছে তা হোল 
ধনগ্রয়। আমার অনুমান, ইনি কবিসম্রাট 
উপেন্ত্র ভঞ্জের পিতাঁমহ ঘুমসর রাজ্োর 
তদ্দানীস্তন রাজা ধনঞ্জয় ভঞ্জ (১৬১১-১৭০১) 
এবং স্থপরিচিত 'রাঘববিলাস ও 'ব্ত্বমঞ্জরী+ 
কাব্যছক্ষের রুচত্বিতা | এ দু”টি কাব্য কিন্ত 
এখনো পাতুলিপির আকারেই পুথিশীলায় 
রক্ষিত আছে। ধন্জয়ের “চৌপদী চক্দ্রোদয়”, 
“মদনমঞ্জরী”, “ইচ্ছাৰতী” এবং $ 'অনজরেখা, 
কাব্যচতুষ্টক মুদ্রিত হুত্েছে। ধনজদ্বের পুত্র 
নীলকঠেরও কবিখ্যাতি ছিল তন্বে তার পৌত্র 
উপেন্দ্র ভগ্ত ওত্তিকা কাব্াধারায় বিশিষ্ট 
অধ্যায়ের অ্ষ্ট] | ৰল। যায়, উপেন্দ্র ভঞ্জের ওপর 
পিতার চাইতে পিতামক্রে প্রভাবই ছিপ 
অধিকতর | ওদ্তিন্লা সাহিত্যের সমালোচকদের 
মতে উপেন্ত্র ভঞ্জের বিখ্যাত কাব্যথর 
“বৈদেহীশবিপাস” এবং 'লাবণ্যবতী,-র মধ্যে 
_ পিতাঞকের কাব্যদ্ধর যথাক্রমে 'রা্তববিপাপ” 
এবং “রত্রমঞ্জরী”র প্রভাব ছুরলক্ষা নয়। 
লক্মীপুরাণের কাহিনীটি গ্রহণ করে 
ধনগ্র় যে কাব্য রচনা করেছেন সেটি কিন্ত 
ব্রতকথান্র পর্যায়ে পড়ে লা। /অগ্রঙ্জের 
কাহিপীটিকে তিনি ধর্মীয় পরিমণ্ডল থেকে 
মুক্ত রে অতিপরিচিত একটি লৌকি ক বৃত্তের 
মধো স্থাপন ক্ষরেছেন। বলরাম দাসের 
জীবনাদর্শ এবং ধনগ্রযু ভঞ্জের আশবনাদঘশের 
। অধো পার্থক্য হুম্পষ্ট। শুধু কাহিনীবিচারেই 
বলরামকে ধন্ঞজয়ের পূর্বহ্ুরী বলতে হয় কিন্ত 
বচনাদর্শের বিচারে বঙব্বাম ভক্তিষার্গে এবং 
ধনঞ্জয় বুক্তিমার্গে প্রতিষ্ঠিত । পূর্বস্থরী খর্য- 
চেতন কিন্তু উত্তর্ন্ত্বী অত্যন্ত মমাজলচেতন। 


পল ৮ শা শ্পাপিশি পাচ 


১ জিম” শখের অর্থ ভী-সম্প্জা 


উদ্বোধন 


| ৮১তম বর্ষ--৯ম লংখ্য। 


ফলে বলরাম দাসের কাহিনী ধনগ্রয়ের কাছে 
এলে পৌকাণিক পরিমগ্ডল পরিত্যাঙ্গ করে 
প্রাকৃত সত! অর্জন করেছে । অগন্াধ বলবাম- 
এবং 'লক্ষী কাদের দৈৰী শ্ছভাব বর্জন করে 
ধনয়ের কাঁবাটিতে সাধারণ নর্নারীর রূপ 
পরিগ্রহ করেছেন। ধনঞ্জয় 'লক্্ীপুরাণের 
কাহিনী নিষ়্ে রচনা করেছেন 'ঘাত্িক। 
পালা” | কাহিনীটি সংক্ষেপে নিম়ন্ূপ-_ 

অগ্রহায়ণ মাসের এক বৃহস্পতিবার লক্ষী 
নগর (পুরী)-ভ্রমণে বেরিয়ে দেখলেন রত্বশ্রীপুরের 
কোন গৃহেই গোময়ের ছড়া ঝট নাই+। 
এমনকি” বিধবা ব্রাঙ্গণী পদ্মাবতী “থইভাজ 
খাইতে বস্তাছে গুরুবারে?। ওর বাড়ীতে 
“লক্ষমন সোনার ভাণ্ডার” ছিশ তবু লক্ষী শাপ 
দিলেন, “দরিদ্র হইয়া মাগ্যা” খেতে হবে 
তাকে । এরপর “লক্ষীদেবী” গিয়ে পৌছলেন 
জী, চগ্ডালিনীর বাড়ীর সামনে । সে নারী 
কিন্ত কষ্ণাপিতগ্রাণা । জক্্ী কুবেরকে ডেকে 
আদেশ করলেন শ্রয়াকে প্রচুর ধনসম্পদ 
দিতে । 

এদিকে বলরাম বেরিয়েছিলেন নগর- 
ভ্রমণে । তিনি চণ্ডানিনীর বাড়ীতে লক্খ্মীকে 
উপবিষ্ট দেখে অত্যন্ত কুদ্ধ হলেন। তিনি 
জ্যে্ভ্রাতা। সংসারের মান-সম্মীন বক্ষার 
দাস্গিত্ব তারই । তিনি জগন্নাথকে সবকথা 
জানিয়ে আদেশ করলেন লক্ীকে বর্জন 
করতে | একথাও বঙগরাম জানালেন, লক্খীকে 
মন্দিবে স্থান দিলে তিনি রেবতীকে নিয়ে 
বাইরে চলে যাবেন। অগত্য। অগক্বাথকে 
লক্ীকেই পরিত্যাগ করতে হোল । লক্ষ্মী 
সমুদ্রের কূলে গিয়ে হঞ্ঠুমানের সাহায্যে সুন্দর 
প্রাসাদ নির্যাণ করালেন' এবং মন্থিরবাসী 
জগন্াথ, বঙ্গক্াম প্রভৃতিকে নিভ্রিত করিয়ে 


আখ্িন, ১ ] 


মন্দিরের সমন্ত আসবাব এবং খাস্তসামগ্রী 
বইয়ে আনালেন নিজের প্রাসাদে । 

পরদিন প্রভাতে '্্রক্ষীছাড়া” তাঙ্ছেরা 
নিজেদের ' চরম ছর্তাঙযর সন্তুবধীন হলেন। 
ভিক্ষার সাহাষো প্রাণধারণের সম্ভাবনাও 
রইল না। কারণ সাধারণ মানুষেরা চাল, 
পান, শাঁক, সিম দিলেও “লক্ষ্মীর মারায় তার 
কিছু নাকি ব্রহে। দর তীরে পঞ্চানন 
তপস্যা করছেন। ছুইভাই গিরে পৌছলেন 
তার কাছে কিছু খাস্ধের প্রত্যাশায় কিন্ত 
“সদাশিব বলে মোর থালে কিছু নাই । যাই 
হোক, তারই উপদেশে ছই ভাই সমুদ্রের তীরে 
বসবাসকারী জনৈক দানশীল] রমণীর গৃহে 
খিয়ে পৌন্লেন। ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণদের রন্ধনের 
উপযো গী-সমন্তপ্রকাঁর সামগ্রী দাসী এনে দিন 
কিন্ত “ছুঃখ দিব দুইজনে, লক্ষী বিচারিল মনে”, 
অতএব উন্ন জালাই সম্ভব হোল না। বহু 
কষ্টে যদ্দি চোখমুখ লাল করে আগুন জাললেন 
বলরাম, আজ দিল ঠাকুরাণী, যদি বা জলিল 
অগ্নি, হাগ্ডি বিছুরিয়া গেশ তায়।” 

কিছুতেই রাক্না কর! যখন সম্ভব হোল ন 

' তখন ক্ষুধার্ত ভ্রাতৃদবয় দাসীর মাধ্যমে কিছু খাস্ত 

প্রার্থনা করলেন। শুধু এই স্থুযোগটিরই 
প্রতীক্ষায় ছিলেন গৃহকত্রা । তিনি__ 

১ ঞ ী 
গঞ্জনা করিয়া কিছু বলে দৃহাকারে ॥ 
রান্ধিতে না পার অঙ্গ কি বল আমানে। 
কেমনে খাইবে অন্ধ চণ্ডালের ঘরে ॥» 
চওঠলের বাতাঁল লাগিছে যার গায়। 
মনে বিচারিয়া দেখ তার জাতি যায় ॥” 

এর উত্তরে-_ ৃ 
“বলরাম বলে ভূমি শুনগ্ো! যুবতী । 


অন দিয়া রাখ প্রাণকি করিবে জাতি ॥%. 


এরপর কোন রমণীর পক্ষেই ক্ষুধার্তদের 


১২ 


'লীপুরাখ*বনাম “ছ্বারিক! পালা! 


£১৩ 


উপেক্ষা কর! সম্ভব নয়। রমমীটি হ্ম়ং 
রান্না করে ছুই ভাইকে খাওয্বালেন কিন্ত 
খাওয়ালেন ঠিক তেমনি সব খান্ত যা এই 
ছুভাই খেতে অভান্ত। তাছাড়া খাস্ধ 
পরিবেশনের সময় রমণীটির ছু'টি পায়ে বিশেষ 
কোন চিহ্ক জগন্লাখ লক্ষ্য করলেন। উতৎকঠান্ 
অধীর জগন্নাথ প্রশ্ন করলেন--কেবা তুমার 
মাতাপিত কেবা তুমার পতি । উত্তর শোনা 
গেল, “জগরাখ পতি মোর সিন্ধু মাতাপিতা।” 
সব সংশয়ের নিরসন হোল । জন্ীকে নিজে 
বলরাম এবং জগরাখ মন্দিরে ফিরে গেলেন। 
এইখানে উল্লেখ করতে হয় যে জগন্নাথ বখন 
ভৎসনা করে লক্ষ্মীকে মন্দির থেকে বার করে 
দিয়েছিলেন তখন কিন্তু তিনি বঙ্েছিলেন-_ 

“চগ্ডালিনী বলি মোরে বল প্রাণনাথ । 

এই চণ্ডালিনী ঘরে মাগি খাব ভাত ॥। 

আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে লক্্মীপুরাণের 
কাহিনীতে যে ধর্মীয় পরিমগ্ডল ছিল অনুজ 
কবি ধনগ্রয় তাকে সধত্বে বর্জন করে শর 
কাবা “ঘারিক পাপাকে” সমকান্পীন লমাজের 
পটভূমিতে স্থাপন করেছিলেন । যৌখপরিবা'রে 
অগ্রজের *আবিপত্য, জাতিভেদ আর স্পৃষ্ঠ- 
অস্পৃশ্যের তীব্র বিচার, নারীক ব্যক্তি- 
স্বাধীনতার অভাব প্রভৃতি সামাজিক বৈশিষ্ট্য- 
গুলি ধৃ্পরয়ের কাব্যখানিতে অত্যন্ত সুস্পষ্ট । 
আরও একটু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যায় ৫ 
কনিষ্ঠ ভ্রাতার পক্ষে আপন স্ত্রীর বিষয়ে জো 
ভ্রাতার লঙ্গে আলোচনা! যে স্থিত নয়) 
শ্ীলোকফের পক্ষে শোভ পরিহার কষা, 
অস্তঃপুরের শুচিতা এবং সেই সঙ্গে আপন 
চারিত্রিক শালীনতা রক্ষা কর! প্রভৃতি থে 
কর্তব্য এ সব কথা কাবাষ্টির যধ্যে নানাভাষে 
নানা লময় উক্ত হয়েছে। আবার তারই 
পাশাপাশি জাত-পাতের বিচারটি যে বড় 


৫১৪ 


কখ! নয় এবং নারী বিবাহিতা হলেও তান্ 
মর্যাদা এবং হ্বাধীলতাবোধ যে ক্ষপ্ত হতে 
জেওয়া উচিত নয় এ সম্পর্কে ছার্থহীন ভাষায় 
ঘোষণা রয়েছে। 

প্রসগতণপুনরায় স্মরণীয় যে ধনঞ্য় ছিলেন 
সপ্তদশ শতকের মাছুষ। সাধারণভাবে নার 
পৃথকৃ সত্তা উনিশ শতকের আগে আমাদের 
লমাজে স্বীকৃতি লাভ করেনি । এই শতকের 
মধ্যভাঙ্গে (১৮৫৪-৫৫) পণ্ডিত ঈশ্বরচন্ত্র 
বি্ভাসাগর যখন হিন্দু বানিকা1-বিধবাদের 


উদ্বোধন 


[৮১তম বর্ঘ-৯ম লংখ্যা 


মুত; ভক্তকবি কিন্তু ধনঞজয় ভঞ্জ শুধুমাত্র 
কবি। তার কাব্যে কাহিনীটি লৌফিক র্প 
পরিগ্রহ করে রমণীক্ হয়ে উঠেছে । অবঞ্ত 
চক্িকগুলি দেবদেবী বলে অলৌকিক ঘটনার 
সমাবেশ ঘটেছে কিন্তু তাতেও কালীর এই 
প্রাকৃত সত্তাটি ক্কুর হয়নি । তাছাড়া বলরাম 
ও জগক্লাথের ভিক্ষাবৃত্তি অবঙগঘ্ঘন করে নগর 
পরিক্রমা, র্রান্না করতে বসে তাদের ব্যর্থতা 
যথেষ্ট পরিমাণে হাল্সরসের  থোকাক 
বুগিয়েছে। ফলে “লঙ্দীপুরাণ' থেকে অব হরণ 


পুনধিবাহের পক্ষে নানাপ্রকার শান্ীয় যুক্তি করে ক্রু  কাহিনীটিই “ঘারিকা পালার 


উত্থাপন করে প্রবন্ধ ও পুস্তিকাদি প্রকাশ 
করেন তখনে! সমকালীন সমাজপতিব1 প্রবল- 
ভাবে ঈশ্বরচন্্রের বিরোধিতা করেছেন। ১৮৭০ 
খ্রীষ্টাব্দে কবি বিহবাবীশীলাল চক্রবর্তী তার “বন্ধু- 
বিয়োগ? কাব্য, রটনা করেন । এই কাব্া- 
খানির প্রথম সর্গেরই এক জান্গায় 
তাৎকালিক মেয়েদের দুর্দশার কথা বলতে 
শিয়ে পিখেছেন-- 

অনাসে ছুরাক্মাপুত্র গৃৰে স্থান পায়, 

পাপ স্পর্শ মাত্রে কিন্তু কন্তা ভেসে যাষ * 
উনিশ শতকের ছিতীয়ার্ধে বঙ্গদেশে যখন 
নাকী সম্পর্কে এই ধারণার পরিচদ্দু পখওয়! 
যাচ্ছে তখন সপ্ুদশ শতকের অজ্তপর্বে 
ধনগ্রম্ম ভণ্রের কাব্যে নারীর ্বাধীনন্তর ও 
স্ববীয্পত1 ঘোষণা অবশ্তই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণী | 

বলবা দাসের লক্ষ্রীপুকাণে তে বৈচিত্র্য 
বীজের আক্ষাংবে উত্ত হয়েছিল পরবর্তী শতকে 
ধনঞ্জয়ের কাব্যে তাকেই পত্র-পুম্পে স্থশোভিত 
দেখা গেল। বলরাম দাসের ব্রতকথাটিতে . 
লক্ীবতের সুফল ও ব্রতোদ্যাপন, না করলে 
তান কুফল বিশদভাবে বণিত হস্বেছে আর 
কাহিনীর প্রয়োজনে আনীত চরিতগুলি 
ধর্মীয় বর্ণাভায় মণ্তিত হয়েছে । বলরাম দাস 


কাব্যগুণাস্থিত হয়ে উঠেছে । 

লোকারত সমাজে বিভিন্ন ব্রত যথেষ্ট নিষ্ঠা 
আব শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিপালিত হলেও, ব্রত- 
কথাগুলি কখনোই সাহিত্যের শবে উন্নীত 
হয়নি । নাম “লঙ্গীপুরাণ' হলেও স্বতি-পুরাণ্‌- 
বহিভূত এই ধরলের ব্রতগুলি এ্রহিক সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্য-চিহিত ক্ণমনামূশক ক্রিয়াকলাপ এবং 
এগুপির আবেদন সর্বাপেক্ষা মহল! সম্প্রদায়ের 
কাছেই বেশী। এগুপির কাহিনী পরিকল্পনার 
মধ্যে বাংলা মঙলকাবোর ক্ষীণ প্রভাব লক্ষ্য 
কর! যায়। কালিকণ, চণ্তী, মনসা১ ধর্ম, শনি, 
লক্ষী, শীতঙ্গ! এবং বাস্থলী গ্রভৃতি দেবদেবীর 
পাচালী ও ব্রতকথা শ্রাক*উনিশ শতকে 
বঙ্গদেশেও প্রচুর সংখ্যায় লিখিত ও প্রচান্রিত 
হয়েছিল। পরব্তা কাজের সমাছগঙটিলতা 
ও মনোধর্মের পরিবর্তন কাব্যহৃষ্টির ক্ষেত্রে 
নতুন বিন্ববস্ত ও নতুন আঙ্গিকের আবিষার 


ঘটিয়েছে। গ্রামীণ ধর্মচেতনার দর্পব এই 
ব্রতকথা-কাব্যগুলির মধ্যেও বিশ্লেষণ ও 
উপভোগের উপযুক্ত বিষয় আছে। 


ধাংলাসাহিত্যে সব্ীমজ্গ বা! লক্ীচক্িত্র 
উস শিবানন কর, হিজপঞ্চানন, 
ভরতপপ্ডিত প্রভৃতির নাম ডঃ স্থুমায় লেন 


আন্বিন, ১০৮৬ | 


তার বাঙ্গাল। সাহিত্যের ইতিহালে (পৃঃ ৪৪*- 
৪১১ প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ) উল্লেখ করেছেন। 
কিন্ত উৎকপীত কবিদের রচিত বাংল] কাব্য 
কবিতার,সন্ধান ছিল অজ্ঞাত। লেই লন্ধান 
পায়! গেছে শভাখিক পুখির মধ্যে এবং 
সাম্প্রতিক কালে সেইগুণি সাহিত্যরদিক 
সমাজে প্রচারের জন্তে চেষ্টা চলেছে । ষোড়শ 
থেকে উন্নিশ শতকের মধ্যবর্তী সমদ্ষে রচিত এই 
কাব্য-কবিতাগুপির ভাষা! বাংল! হলেও লিপি- 
রূপ ওড়িস্বা। উৎকল-নবঙ্গ সংস্কতি-সমদ্বয়ের 


মোববভিতে প্রাকৃতিক বিপর্যস্থ ও রামকৃষ্ণ মঠের সেবাকার্ধ 


স্*১৫ 


অগ্রদূত এ সব উৎকলীয় কবিদের বাংলাস্ডাবা- 


'আনই শুধু যে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে তা নম, 


মাতৃভাষা নম্ব এমন এফটি ভিন্ন ভাষার জআন্ধু- 
শীলন এবং তারই সাহায্যে কাব্য রচনা করে 
উতকলবাসীদেয় সঙ্গে বঙ্গীয় সংস্কতির পদ্ধিচস় 
গভীরতর করে তোলার প্রচেক্টাটিও সঙ্র্ধ 
স্মরণীয় ঘটনা । যে কাবাগুশি নিয়ে সম্প্রতি 
কাজ করছি লক্্ীপুরাণাজিত কিন্তু সম্পূর্ণ তির 
রসাশ্রিত কাব্য দ্বারিকা পাল! সেগুলির 


আন্ভতম | 


মোরভিতে প্রাকৃতিক ৰিপর্ষয় ও 
রামকৃষ্ণ মঠের সেবাকার্ষ 


রাজকোট রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ব্যোমানন্দ প্রদত্ত বিবরণ। 
্বাী অচ্যুতানন্দ কতৃক অহ্লিখিত।--সম্পাদক। 


বুটি--বৃটি-বৃষ্টি। কদিন ধনে অলোবে 
বৃষ্টি হচ্ছিল। গত ১০ই ও ১১ই অগস্ট (১৯৭৯) 
বাজকোট ও আশপাশের অঞ্চলে চব্বিশ 
ঘণ্টাক়্ একুশ ইঞ্চি বৃ্টি হয়েছে । রাজকোটে 
বছকান এমন বর্ষণের কথ! শোলা যায়নি । 
ধর থেকে বাইরে বেকোনো! যাচ্ছে না । রাস্তা" 
ঘাট জলে জলময়। এর মধ্যে খবর পেলাম 
রাঁজকোট থেকে সত্তর কিলোমিটার দূরে 
সোমনাথের পখে জ্েতপুর গ্রামটি বৃষ্টির জলে 
জলমগ্র হয়ে ঘেতে )পান্তে । খবরটা শোলার 
পর থেকেই আমরা আশ্রমেই পাচ হাজার 
খাবারের প্যাকেট তৈরী করে রেখেছিলাষ, 
থেকোল মুহূর্তেই তাণের কাছে বেরিয়ে পড়ার 
অন্ত প্রস্তত হয়েও ছিলাম । . 

১২ই জঙ্গস্ট বেল! বারোটা পর়তাঙ্গিশ 
মিনিট নাগাদ জাষরা খবর পেলাম, রাখকোট 


থেকে আটফট্টি কিলোমিটার দূরের ছু-নন্বত্ব - 
মাচ্চবাধটি প্রচণ্ড জলের চাপে আগের জিন 
তেন্ে গিয়েছে, মোরভিশহর জলমগ্ এবং বাধের 
জঙ্গ প্রায় পনেরে! ফুট উশ্চু প্রবল ভ্োতের 
ভোড়ে আশপাশের একব্রিশটি গ্রামের লমব্খ 
কাচা বাড়ি নিশ্চিহ করে দিয়ে গেছে । পাকা 
বাড়ি ও ধনসম্পত্তিরও সমূহ ক্ষতি হয়েছে। 
হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি হয়েছে 
"গৃহপালিত জীবনন্তধর তো! হিসেব ছ্বেওয়াই 
অসস্ভব | তাছাড়া লংলগ্ন আব্‌ও যোলটি 
গ্রামেরও প্রচ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। 

সংবাদ পাওয়ার জাধধপ্টার মধোই জামরা 
তিনজন সন্গযাসী পঞ্চাশ জন ছ্বেচ্ছাসেবক 
সংগ্রহ করে একটি বাদ, একটি আপ ও একটি 
পিকৃআপ ভ্ান-ঞ জগেকার তৈরী করে 
ঝাখা এ পাচ হাজার খাবাযের প্যাকেট খ 


৫১৬". 


আরও কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস, যা 
আমাদের কাছে ছিল লিক্কে দূর্ঘটনাস্থলের 
উদ্দেশে রওনা হই। ব্াস্তা যাত্র আবি 
কিলোমিটার । মোরভি শহরের পথ পিচ্ছিল 
ও কর্দমাক্ত হওয়ায় অত্যন্ত দুর্গম হলে 
পড়েছিল। যতদূর গাড়ি যায় যাওয়ার পর 
আমর] সরকারী কর্মীদের সহায়তায় হেঁটে 
জল-কাঁদ] ভেঙ্গে বগ্ঠাবিধবন্ত অঞ্চলে পৌছাই। 
যাওয়ার পথে যে দৃহ্া দেখেছি তার বর্ণনা 
দিতেও গণ] শিউরে উঠছে । পথের ছুধারে 
যেসব বাড়িঘর তখনও দাড়িয়ে ছিপ, লেগুলির 
ছাদে, গাছের ডালের ফাকে ফাকে, এমনকি 
টেশিফোলনের পোস্টে তাবের সঙ্গে আটকে 
ঝুলছে 'বহু শিশু, লারী ও পুরুষের মৃতদেহ । 


' সে এক বীভৎস দৃশ্ত! চারিধারে অসংখ্য 


শবদেহ ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। আমাদের 
স্বেচ্ছাসেবকদের তারই মধ্যে দিয়ে এগিয়ে 
যেতে হয়েছে উাদের কাছে বার! তখনও 
প্রাণে বেচে আছেন দারুণ আতঙ্কের মধ্যে 
নিদারুণ বিপর্যয়ের সাক্ষী হিসেবে । আমরা 
ভারের খুজে বের করে খাবারের প্যাকেট 
তুলে দিয়েছি শু'দের হাতে । পাচ হাজার 
পাকেট নি:শেষ হয়েছে অল্লক্ষণের মধ্যেই । 
প্রত্যেকটি প্যাকেটে ছিল ৮।১০টি পুবি আর 
তরকারি । সাধারণ মানুষ থেকে আরম্ভ করে 
মধাবিত্ত ও বনেদী ঘরের মাছষেরাও আছ 
পাশাপাশি দাড়িয়ে আমাদের এ খান গ্রহণ 
করেছেন আসংকোচে। কারণ সেদিন তাদের 
ঘরে এককণাও খাবার ছিপ না। আমরা এ 
দিন আশ্রমে নিরে আসি বাত্রি সাড়ে দশটাস্ব। 

আমাদের উ বন্তাত্রাপের বিবরণ বেলুড় 
মঠে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিই | এদিকে রাজ- 
কোটের আকাশবাণী থেকে রাত দশটা 
পঞ্চাশ মিনিটে বিশেষ সংবাদ বুলেটিনে বস্তার 


উদ্বোধন 


[৮১তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


সংবাদ এবং প্রথম শ্রেচ্ছাসেবী বাহিনীর সঙ্গে 
রাজকৌট রাঁমকষ্। আশ্রমের সেবার কথাও 
প্রচারিত হয়। আর তার পনেরো! মিনিটের 
মধ্যেই দলে-দলে স্থানীয় লোক্রে 'আমাদের 
আশ্রমে আসতে আরম্ভ করেন সেবার জন্য 
প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও অর্থ নিয়ে। 
প্রতিশ্ররতিও দেন তারা অর্থ ও লামগ্রী দিয়ে 
সহায়তার | এঁর সংখ্যায় ছিশেন প্রায় তিন- 
চার শত। রাত প্রায় দেড়টা পর্যন্ত এই জন- 
স্রোত অবিরাম চলে। এরই মধ্যে আমরা 
পরদিনের কাজের ছক করে ফেলি আর প্রায় 
কুড়ি হাজার খাবারের প্যাকেটও তৈরী করে 
ফেলি। 

পরদিন ১৩ই অগস্ট সকাল প্রায় আটটায় 
আমর] তিনটি - দলে বিভক্ত হয়ে বাস, জীপ 
ইত্যাদিতে এ কুড়ি কাজার খাবারের প্যাকেট 
নিয়ে মোরভি শহুরে পৌছাই | তখন সেখালে 
দুর্গতদের সরিদ্কে লিয়ে যাউয়া হচ্ছিল । আমরা 
সেখানেই তাদের & খাবার 'দিয়ে দিলুঠম। 
পথে আমাদের একটা বাস ছু্ঘটলায় পড়ে, 
অথচ এমনি ঠাকুরের করুণা কোন সেবা- 
ব্রতীরই বিন্দুমাত্র আঘাত লাগেনি । আমর 
আবার অন্ত গাড়ী সংগ্রহ করে এগিয়ে যাই। 

এইখানেই আমর! শুনি এক প্রত্যক্ষদর্শীর 
বিবরণ। মাচ্চুবাধটির ঠিক নীচে ষে গ্রাম 
তার নাম লীলাপুর। সেখানে ছশোটি বাড়ি 
ছিল। সেই গ্রামের একটি পিওনের ছেলে 
বাধের ওপর বেড়াতে বেড়াতে ছু-একট। ফাটল 
দেখে গ্রামের লোকদের বলে । সেই কথ। শুনে 
মাত্র বিশ-ত্রিশ জন ছাড়া আর সকলেই 
নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাঁয়। কিন্তু খরবাড়ির 
মায়া কাটাতে -না পেরে এ যেক*জন থেকে 
যায়, তারা চিরকালের জন্তই অলের তলায় 
তলিয়ে যায়। এ ছোট্ট ছেলেটিকে আমরা 





মোবডি £ বনাব করাল গ্রাসে 





মোরনভ £ বন্যার পর ধ্বংসাবশেষ 





দ্বদবান্তবে জাণকার্ষ 





শানে আমে নিতলপ্রযোজনীয় সামগ্রী 
বিতরণে বাজকে।) রাম আশ্রম 


লালাপুব গ্রামে পক্ষাছাতিশাস্ত বো 


গাব প্রাণবক্ষা 


আশ্বিন, ১৩৮৬] . মোরভিতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও বামকুষ মঠের সেবাকা্য' 


দেখেছি--যার কথাক্ব এতগুলো মানব বেঁচে 
পিয়েছে | আমরা এ সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত 
গ্রামটিতেও গি়ছি। সেখানে যেসব পরিষার 
উচুতে দ্দাশ্রয় নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে 
নিত্যপ্রয়োজনীয় বাসনপত্র, বিছানা, জামা 
কাপড়, লগ্ন, খাবার জিনিস--সব মিলিয়ে 
ত্রিশ বকমের সামগ্রী আমর বিতরণ করেছি । 
সাত-আট দিনের মত খাবার তাদের দেওয়া 
হয়েছিল । টি 

১৪ই অগস্ট থেকে সরকারী পরিচাশলাছ 
রাজজকোট শহরে ত্রিশটি উ্বাস্ত-্রাণশিবির 
খোল হয়। সেখানেও আমর তেরো হাজার 


শরণার্থীদের মধ্যে খাবারের প্যাকেট বিতরণ , 


করেছি । আগের মতোই প্রত্যেকটি প্যাকেটে 
৮১০টা পুরি ও তরকারি ছিল। তাছাড়া 
এদের বিছানার চাদর, ধুতি, শাড়ি, জানা- 
কাপড়, কথ্ছল, ওধধপত্র, এবং নানারকমের 
এ-দেশী খাবার দিয়েও সেবা করেছি। 

এদিন থেকেই সরকারী ব্যবস্থায় 
হেলিকপটারে করে আমাদের আশ্রমে তৈরী 
খাবারের প্যাকেট জঙ্গবন্দী গ্রাম মাশপিয়া ও 
আশপাশের গ্রামগুলিতে যায়। পাঁচ-ছয়ুশে। 
প্যাকেট আমর] প্র অঞ্চণে আকাশ থেকে 
দুর্গতদের দিতে পেরেছি । প্রতিটি প্যাকেটের 
ওজন প্রায় আট-দশ কেজির মত। তাঁতে 
চাল, গম, বাজরা, ব্রাক্মাকরা খাবার, ওষুধধপত্র, 
জামাকাপড় _এই সব ছিল। 

এরপর আমব্না ১৪ই থেকে ২*শে অগল্টর 
পর্যন্ত সাতদ্দিন আরও ভেতরের যোলটি গ্রামে 
কাজ করেছি। যাওয়া আপায় দশ মাইল 
হাটাপখে গিয়ে আমরা সরেক্গিনে সব দেখে 
মালিক! ও এইসব গ্রামের বন্তাহুর্গভদের মধ্যে 
খাস্ব্রব্যা্ি বিতরণ করেছি। 


£€১৭ 


এই সব স্বোকাঁজ ছাড়ীও শত শত নব্ব- 
নাকী বারা বস্তায় প্রাণ 'হারিয়েছিলেন, তাদের 
ধৃপীরুত নৃতদেহের-দাহকার্ধেও আমরা অংশ- 
গ্রহণ করেছি । সেমস্ত বড়ই করুণ! 

আমাঙেক প্রধান শিবির হয়েছে গোক়ভি 
শহরে । বেলুড় মঠ থেকেও সঙ্গ্যাসী-কর্মী 
এসে সেখানে সেবার কাজে লেগেছেন। 

এ পর্যন্ত রামকৃফ্ণ মঠের পক্ষ থেকে সেখানে 
আমর! প্রায় আট লক্ষ টাকার-কাঁজ করেছি। 
প্রায় একলক্ষ-দশহাজার-সাতশো-পঞ্চাশটি 
খান্প্যাকেট বিতরণ করা হয়েছে। অন্থান্ 
লামগ্রী যা বিতরণ করা হয়েছে, তা কল 
উনত্রিশ হাজার হুশে। কেজি চাঁল-গম-বাজরা, 
ছু'হাজ্ার সাড়ে চারশে! কেজি আটা, হুছাজার 


“কেজি আলু) একহাজার কেজি চিনি, বেসন, 


চ1, ঘি ইত্যাদি, শিশুদের খান্ধ তিনশে! টিন, 
ধুতি-শাড়ি সাড়ে তেইশ হাজারটি, শিশুদের 
জামাকাপড় প্রায় ৭০টি, তিনহাজার একশো 
পচিশটি রানার ও প্রয়োজনীয় বাসনপত্র । এ- 
ছাড়। বিছানার চাদর, কম্বল, হারিকেন লষ্ঠল। . 
সাবান, মোমবাতি, দেশলাই, মাহুরঃ চিরুনি 
ইত্যাদিও প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হয়েছে । 

স্থানীয় সাধারণ নাগরিক ও বিশিষ্ট শিল্প- 
পঠিরা আমানের এই পেবাব্রতে অকুঠ 
সহযোগিতা করছেন এবং আরও সাহায্যের 
প্রতিশ্রতি আলছে। এই চলতি লেবাকাজ 
ছাড়াও আমরা! ভবিত্ততে ছুঃস্থদের গ্রাতিনিত 
করবার জন্ভ বাড়ি তৈরী করে দেওয়ার 
প্রকল্পও গ্রহণ করেছি এবং তা বেলুড় মঠের 
অছগমোদন লাভ করেছে । আশা আছে, এই 
সব গৃহছার! ছিমূল মাজ্য পুররায় সুগ্রতির্টিত 
হবে এবং ভু করে তাদেক় ভবিস্বৎ চল! 
করতে পারবে। 


জন্ডিস 
ডক্টর জলধিকুমার সরকার*' 


জন্ডিস (38/01০6 ) বা স্তাবা, যেটি 
অনেক সময় খবরের কাগজ্জে “হেপাটাইটিস, 
( 75280108 ) রোগ “বলে ঘণ্িত হয়, সেটি 
মূলতঃ লিভার (11%0:) বা যকৃতের অন্ুখ । 
“হেপাটাইটিল' কথাটির অর্থ যকতের প্রাক 

ব্যাপারটি একটু তলিয়ে দেখা যাক। 
আমাদের রক্কে বিন্িরবিন (911178010 ) 
নামক একটি হরিদ্রাভ পদ্দার্থ আছে, যাক 
পরিমাণ শতকরা ০*৫--০৮ ভাগ ( অর্থাৎ 
১০০ মিলিলিটার রক্তে ০*৫--০*৮ মিলিগ্রাম)। 
রক্তে এর পরিমাণ যদি ছুই বা তিন শতাংশের 
বেশী হয়। তাহলে চোখ বা গায়ের চামড়া 
হলদে দেখায়, প্রম্াব হলদে হয়, এবং আমর? 
তখন 'আন্ভিম হয়েছে বলি। রক্তে বিলি- 
রুরবিশ কোথা! হতে আসে? আপনারা 
, জানেন যে, রক্তের মধ্যে লাশ রক্তকণিক] 
(85৫ ৮1০০৫ ০611 0: 0২. 9. 0.) প্রবাহিত 
হয়, যেগুলি তাদের ভিতনের হিমোগোবিন 
(82509081901. )-এর সাহাযো শরীরের 
বিভিন্ন অংশে অক্সিজেন (07897 ) 
সরবরাহ করে। এই রক্তকপিকাগুলির আমু 
দিন এবং আয়ুশেষে  প্রীহায় 
(991559) বা শরীরেন্ অন্ত স্থানে ছড়িয়ে- 
থাকা বিশেষ ধরনের কোষ (চ২০/০০1০-, 
80000061181 ০611 01 হি. ০81) ব্ুক্তকশিক- 
গুলিকে ধ্বংস করে। এই ধ্বংসের ফলে রক্ত- 
কণিকার হিমোগ্লোবিন ভেজে পিকে বিলিকুবিন 


চ্চ ১২০ 





নামক পদার্থ-বার হয়। বিলিরুবিন রক্তের 
মাধ্যমে লিভারে পৌছুলে, লিভারের ফোষ- 
গুলি (0611) এটিকে কিছুটা পরিবর্তন 
(09210851190, ) করে পিত্বাংশ হিসাবে 
ধরুতের ছোট ছোট নালি (082011০911) দিয়ে 
একে যকৃতের তঙলগেশস্থিত পিতন্থপীতে (9811- 
ট189061) পাঠায় । সেখান হতে অন্ত একটি 
বড়লালি (811৩ 199০) দিয়ে সেই পি 


অন্তরে গিয়ে খাভ্রব্যের সঙ্গে মিশে হজমে 


লাহাষা করে। অস্ত্রের মধ্যে পিতের খানিকটা 
অংশ দাত্তের সঙ্গে বার হয়ে যায়,যার অন্ত 
দান্ডের রঙ হলদে কয়, বাকিটা রক্কের মধ্যে 
ঢুকে কিছুটা গ্রশ্নাবের সঙ্গে বার হক্ম, এবং 
কিছুটা যক্কতে ফিরে গিয়ে পিত্ত তৈন্বী করতে 
সাহাধ্য করে| 'এই হলো! বিলিকুবিনের 
বিবর্তনের ইতিহাল। এ থেকে দেখা যাচ্ছে 
যে রক্তে বিশিরুবিলের পরিমাণ প্রধানতঃ 
নির্ভর করছে নিভারের সুস্থ থাকার উপর, 
অর্থাৎ লিভারের কোষগুলির কর্মক্ষমতা 
অক্ষু্ থাকার উপর । অবশ্ঠ বিলিক্বিনের 
উপরি-উক্ত গতিপথ হতে এটাও বুঝা যাক যে 
পশিভারের দোঁষ ছাড়া অন্য কারণেও রক্ে 
বিশিরুধিন বাড়তে পারে। মোটামুটিভাবে 
অন্ভিসকে নিয়লশিখিত তিনভাগগে ভাগ করা 
হয় £ 
' (৯ বিপিকুবিনের গতিপথে বাধা- 
জনিত (9১৪1:0০01$৩) অন্ভিল-_যেমন 


০ 


* কিচাত| স্কুণ আ. ট্রপিক্যাল মেডিনিদের গাইরলজিয় ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও ইমেক্সিটান নারেনটিন্ট। 


এক, এম. এ | 


আশ্িন। ১০৮৬ ] 


টিউমার বা! ক্যানলার (690000৫ ব] 
987)05 ) হলে । 
(২) অধিকপরিষাণে বৃক্তকণিকাক্ষয়- 
জনিত (10550)0151০) জনভিস- যেমন 
সর্পদংশলের লগে বা "শরীরের মধো 
কোন স্থানে গুপ্ত রক্ষণ হলে । 
(৩) ভাইরাস (%005 বা জীব- 
পরমাণু ) ধা ব্যাকটিবিদ্না! (8900609 ব! 
জীবাখু) ছারা আক্রমণের ফক্স 
ইনফেকসাস্‌ ([06061008 ) অন্ডিস। 
এক্ষেত্রে নিভারের কোষগুপি ঠিকমত 
স্কাজ করতে পারে না। 
এছাড়া কতকগুলি ওধধের বিষক্রিয়া, বিশেষ 
রকমের ব্ুক্তান্তা ( 72611101005 80108610018 ) 
প্রভৃতি আরও কয়েকটি কারণ আছে 
জন্ডিসের । তবে ভাইরাস-জনিত জন্ডিসই 
সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও আমাদের আজকের 
আলোঁচা বিষয়। এটি প্রধানত: ছুই ভাগে 


বিভক্ত : ইনফেকটিভ হেপাটাইটিস (100500%৩ 


19608005 ) ও সিরাম হেপাটাইটিস (581000 
10612801015 )। 
ইনফেকটিভ হেপাটাইটিস 

বছসংখ্যক লোৌক' যখন জন্ডিস রোগে 
আক্রান্ত হয়, অর্থাৎ রোগটি যখন মড়ক 
আকারে দেখা দেয়। তখন ধরে নিতে পারা 
যায় যে এদের ইনফেকটিভ কেপাটাইটিস 
হযেছে, বার মূলে আছে এক রকমের ভাইরাস, 
“ইনফেকটিভ হেপা্টারটিস ভাইরাস (1. 8, 
29 অথবা ৮1:09 4) । মনে ছু এইনফেক টিভ 
হেপাটাইটিস হতে “হেপাটাইটিল” কখাটি 
ভূঁ্ে নিযে খবস্সের কাগজে “ক্পোটাইটিস 
রোঙের প্রাছর্তাব এই শিরোনাষাত আনেক 
সঙয় খবর বার হয়। ভাইরাপ-আক্রান্ধ হয়ে 


অন্ভিল 
পিত্ক্লীতে ' পাখরি হলে বা লিভারে 


৫১৪ 


ষকৃতের কোবগুলি বিজিরুধিনকে যথাযথ 
ঘ্্যবহার করতে পারে নাবলে রক্তে বিশিক্ষ- 
বিলের পরিমাণ বেড়ে যায় এমন কি ৪৯ 
শতাংশ পধস্ত হতে পারে। মাজুিষের শরীরে 
এই ভাইয়াস প্রবেশ করে প্রধানতঃ পানীয় ব। 
খানের মাধ্যমে, তবে দূষিত ( অর্থাৎ ভাইবাল- 
বিজিত )পান৯য় জলই এই অসুখের অবচেছে 
বড় কারণ। ১৯৫১ সালে পানীয় জল দূষিত 
হয়ে দিল্লীতে ৩০৯০০ লোকের এই ধরন্বে 
আন্ডিস হয়েছিল। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, 
বাড়ীতে একই জল পান করা সন্েও বাড়ীর 
সকলের ,. এই অন্থথ হয় না কেন? এর 
উত্তর এই যেভাইরাস কারও শরীরের মধ্যে 
ঢোকার পরে তার অস্থখ ₹ওয়া-না-হওয়া নির্ভর 
করে তার রোগ-প্রক্িরোধ-ক্ষমতার উপরে । 
অনেকের শরীরে কম পরিমাণে এই ভাইক্াস 
ঢুকে অন্থখের কৃষ্টি না করে রোগ প্রতিরোধ- 
ক্ষমতা তৈরী কয়র, কলে তারা ভবিষ্যতে সেই 
ভাইরাসের আক্রমণ হতে রেহাই পায়। 
কোগীর পায়খানা, প্রশ্রাব, থুক্‌, বিশেষতঃ 
পায়খানার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ভাইরাস 
নির্গত হয়েপানীয় জলকে দুষিত করতে পাবে। 
অন্ভিল দেখ! দিবার ছুই সপ্তাক আগে হতে 
পায়খানার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ভাইরাস বার 
হতে খাকে এবং জন্ডিস দেখ] দিবার পর এর 
বিগধন কমে যায়।১ পানীয় জলের নঙে 
ফুটা থাকলে ড্রেন হতে ময়লা ছলের সঙ্গে এই 
ভাইরাস পানীয় জলে মিশে যেতে পারে। 
অবশ্য নাশির জল বা! অশোধিত কলের হজ 
যার! বাবার করে তারা! যে-কোন” সময 
ওই রোগে আক্রান্ত হতে পায়ে। 

শর্বীরে এই ভাইক্বাস ঢোকার ১৫ খেকে 
৪৫ দিনের মধ্যে অন্ুষ্থতা দেখ দেয়।, প্রথমে 
ক্ষধামান্দা, গ1 বমির প্চাব, হুর্বদ্তা, কো্ঠবন্ধতা 


রিও 


বা মাধাবরা থাকে টি পরে পেটে অত্বস্তি, 
লামান্ত জর, চোখ হলে ও হ্লুদ রঙের প্রন্বার 
হয্ম। নাড়ীর গতি মন্থর হয় ও লিভার বড় 
হয়। অন্থ সম্পূর্ণ ভাশ হতে মালখাঁনেক 
সময় লাগতে পারে । তবে অন্থথ সাংঘাতিক 
ধরনের হলে, লিভারের অনেক কোষ নষ্ট হয়ে 
যায়। রোগী ভঙ্গ বকে এবং সংজ্ঞাহীন হয়ে তার 
মৃত্যুও হতে পারে । তবে মোটামুটিভাবে এই 
অন্থে মৃত্যুর হার কম, শতকর1 একের বেশী, 
নয়। কিছু সংখ্যক লোকেবু, বিশেষতঃ 
শিশুদের, চোখ বা চামড়1 হলদে না! হয়েও 
এই অন্থথ হতে পারে । 

ব্সরের সব সময়েই এই অনুখ হতে 
পারে, তবে বর্ধার প্রারসভ্ে এর প্রাহর্তাব বেশী 
হয়। পৃথিবীর সর্বত্রই এই রোগ বর্তমান, 
তবে গ্রীক্মপ্রধান দেশে বেশী। ল্যাবরেটব্বরিতে 
চাষ (০161০) করে এই ভাইকাসের বংশবৃদ্ধি 
করা সম্ভব হক্সনৈ বা কোন অন্তর মধ্যে 
ঢুকিয়ে তাকে এই রোগে আব্রস্ত কর যাত্সুনি 
আর্জ পর্বস্ত। তবে মার্মোসেট (1421000- 
560) নামের জন্তকে এই ভাইরাস দ্বার! 
আক্রান্ত কর। সম্ভব হচ্ছেছে বলে সম্প্রতি দাবি 
করা হয়েছে ।* ব্রোগের লক্ষণ মিলিয়ে এবং 
রক্ষে বিলিক্ষবিনের ও অন্তান্ত এনজাইমের 
(70210065 2 [081)981017256, 061)%0109800- 
856 ও [10870081856) পরিমাণ দেখে বোগ- 
নির্থয় কর] হয়।২ 

এটি ভাইরস-জনিত অন্থথ বলে এর 
এসাজান্থক্ষি কোন চিকিৎসা নেই, ধাতে করে 
ভাইরুসগুলিকে মেরে ফেলা যায়। তবে 
যতদিন পর্যন্ত রক্তে বিশিরুবিনের পরিমাণ 
দুই শতাংশের নীচে লা লামে ততঙ্গিন 
রোগীর বিশ্রাম লওযা উচিত। থাস্ত 
লঘুপাক হওয়া দরকার এবং তৈলাক্ত ও চবি- 


উদ্বোধন 


[৮১তম বর্ম লংখ্যা 


জাতীয় খান খাওয়া বারণ।, - শর্করাজাতীয় 
খান্ধ শিভারের পুনর্গঠনে সাহায্য করে। 
একবার অস্থখ হলে রোগীর প্রতিরোধ-ক্ষমত। 
জঙ্গে। যাতে করে তার আর ছিতীয়বার 
এই অন্ুখ দেখা যায় না।* “কান কোন 
বিশেষজ্ের অভিমত যে, রোগমুক্ত হওয়ার 
কম্মেকবৎসর পরে কারও কারও লিভারে 
“সিরোসিস” (০1010815) নামক রোগ হতে 
পারে। বরঙ্ক রোগীদের জন্ডিস দেখ! গেলে 
ভুপ করে পরীক্ষা করা দরকার, রোগটি 
ইনফেকটিভ্ত হেপাটাইটিল কিংবা লিভারে 
ক্যানসার রোগের স্থচনা, এটি জানবার জন্তে । 

এই বোগের প্রাদুর্ভাব হলে কতকগুলি 
ব্যবস্থা লওয়া উচিত । অন্যান্য ব্যাকটিরিয়া 
ব! ভাইরাস জলে সাধারণ মাত্রীর ফ্লোরিনে 
(006 [0810 061 101111010) ধ্বংস হয়ে যার 
কিন্ত এই ভাইব্রাসকে মারতে হলে জলে 
ক্লোরিনের মাত্রা এত বাড়াতে হবে যে, তা 
নানা কারণে সম্ভব হয় না। সেইজন্য অল 


ফুটিয়ে খাওয়াই নিরাপদ । রোগীর মলমৃত্র 


যাতে পানীয় জলে নামিশে বা তাতে মাছি 
না বসে তা দেখা উাচত। গ্লোবিউশিন 
(2০০1০ 56101 £190011) কিংবা [10017010189 
8809009 810010117 ) ইনক্জেকসন নিলে সুস্থ 
লোক মাস ছয়েক এই ভাইরাসের আক্রমণ 
থেকে রক্ষা]! পেতে পারে বলে অনেক 
পাশ্চাত্যদেশীয় ভ্রমণকারী গ্রীক্মপ্রধান দেশে 
আসবার আগে এই ইনজেকসন নেন। 
লিরাম হেপাটাইটিস 
ভাইরাস-জনিত অন্ডিসের অপর ভাই- 
বাসের নাম “সিরাম হেপাটাইটিস ভাইবাস' 
(560) 1960801019 ৬205 01 9. [নু 1008 01 
৪108 8)। এই ভাইরাস অস্ট্রেলিয়ার আদি- 
বালীদের বক্ধে প্রথমে পাওয়া যায় বকে এর 


'আস্থিন। ১৩৮৬ ] 


অপর নাম “অস্ট্রেলিয়া এযার্টিজেন? ( 4085- 
159 /১00857) | এটি লাধারণতঃ ইনজেক সনের, 
সুচেব- মধামে একের রক হতে আঅন্তের রক্কে 
প্রবেশ করে, যঙ্গি ব্যবহৃত হুচ ভাল করে 
ফুটান নাহয়। কেবপ স্পিরিট দিয়ে মুছলে 
এই ভাইরাস মরে না। ভাইরাঁপ শরীরে 
'ডোকাব্ু ই থেকে তিট্মাস পরে এই রোগের 
হুচনা হয়। এই ভাইরাসও লিভারের 
কোষকে আক্রমণ করে জন্ডিস স্থাষ্টি করে এবং 
রক্তে প্রায় একই রকমের দোষ পাওয়া ষায়। 
তবে জর বিশেষ হয়না । আরোগ্য লাভের 
পরেও শতকরা দশজন রোগীর১ রক্তে এই 
ভাইরাস পাওয়া! যায়, অর্থাৎ তারা দীর্ঘকাল- 
স্থায়ী ভাইরাসবাহী (০1070010 081116) হন) 
কিন্তু ইনফেকটিত হেপাটাইটিসে এব্রকম 
হয় না। এইজন্য রক্তদানকারশী (31০০৫ 
৫9০])দের রক্ত প্রথমে পরীক্ষা করে দেখা 
উচিত যে তাদের রক্তে সিরা হেপাটাইটিস 
ভাইরাস আছে ফি না। তা না করলে রক্ত- 
গ্রহণকারীর জন্ডিস হওয়ার সম্ভাবনা থেকে 
যাঁয়। এই ভাইরাসকেও ল্যাবরেটরিতে 
চাষ করা বা এর দ্বারা অন্য জন্তকে আক্রান্ত 
কর। সম্ভব হয় নি, যদিও সিম্পাঞ্জিকে (010100- 
780106) আক্রান্ত কর! হয়েছে বলে দাবি 
কর। হয়েছে । গ্লোবিউলিন ইনজেকসন দ্বারা 
এই রোগকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়, তবে 





অন্ভিস 


€ই১ 


রোগীর রক্ত থেকে ভাইয়াসগুদিকে আলাদা 
করে তা থেকে প্রতিকোধক টিকা তৈত্রীর 
চেষ্টা চলছে । আপাততৃদ্রিতে সুস্থ অথচ বক্ষে 
ভাইবাসবাহীর সংখা। দিন দিন বেড়ে চলেছে, 
বিশেষতঃ পাশ্চাতা দেশে ।* মনে হয় এটি 
অধিকসংখ্যক লোকের মফিয়া-জাতীয় 
ইনজ্জেকসনে অভ্যন্ত (19:08 8৫101) হওয়ার 
ফল। অনেকে মনে করেন যে, গ্রীহ্মপ্রধান 
দেশে পোকামাকড়ের কামড়ের ফলেও এক 
হতে অসন্ভের রক্তের মধ্যে এই ভাইরাস চলে 
যাচ্ছে। আফ্রিকায় এক হতে ছয় শতাংশ 
অধিবাসপীর ও ভারতবর্ষে শৃন্ত হ'তে ২"৫ 
শতাঁংশ অধিবাসীর রক্তে এই ভাইরাস পাওয়া 
যায়।* বর্তমানে এই ভাইরাল নিয়ে প্রচুর 
গবেষণা চলছে । 

উপরিি-উক্ত ছুটি ভাইরাস ছাড়! আরও 
কয়েক রকমের ভাইরাস জন্ডিস করতে পারে, 
কিন্ত দেশের বিভিন্ন জায়গায় ইনফেকটিভ 
হেপাটাইটিস বৃহৎ সমস্তারূপে দেখ! দেয় বলে 
এই প্রবন্ধে এটির উপর গুরুত্ব দেওয়া হল্সেছে। 
তবে মড়ক জাকারেদেখা নাদিয়ে যদি বিক্ষিপ্ড- 
ভাৰে একজন ছজন জন্ভিন রোগে আক্রান্ত 
হন, ইনফেকটিভ হেপাটাইটিস ও পিরাম 
হেপাঁটাইটিল-_ছুটির সম্ভাবনাই চিন্তা করতে 
হবে। ল্যাবরেটস্ির সাহাষ্য ব্যতীত অনেক 
লময় তফাৎ করা মুক্িল হস্কে পড়ে। 
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সমালোচনা 


উপনিষদ, সাহিত্য £ শ্বামী সগ্দিদালদ 
সরম্বতী । প্রকাশক : ডাঃ বি. কে. গাঙ্গুলী, 
৩৫ বাছড় বাগান সী, কপিকাতা-৯। (১৩৮৪), 
পৃঃ ২২৯, মুল্য £ দশ টাক]। 

শিবমহিন্ঃ ভ্তোত্রম, £ সম্পাদক £ স্বামী 


মূলগ্রন্থপাঠের প্রাথমিক বাধা লেখক 
স্নির্দিঈভাবে একে একে সরিচ্ছে ফেলার চেষ্ট 
করেছেনঃ যেমন করে কোন সাধারণ 
শক্তিশালী পুক্কষ স্রিয়ে ফেলে একে-একে 
বাধাদানকারী শিলীখগুগুলিকে * প্রাণবস্ত 


ল্গিদানন্দ সরস্বতী | (১৩৮৪), পৃঃ ৫৩, মুল্য £ -পার্বত্যনিঝ বের গতিপথ থেকে এবং গুচ্ছন্ 


ছুই টাক]। 

অধ্যাত্বচিত্ার ক্ষেত্রে শ্বাী সহ্গিদালন্ন 
সরদ্ঘতীর “উপনিষদ সাহিত্য (প্রথম খণ্ড) 
নিঃসন্দেহে একটি অমূল্য 'অবদান। তাঁর 
স্থলিখিত গ্রন্থখাশি একটি বন্ধ অনুভূত অভাব 
পৃদ্ণ করেছে । উপনিষদ্দের ছুবহু তত্বগুলি 
বুঝতে হলে যে বিষয়গুলির অহ্ুধাঝন সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন সেগুপিকে স্বামীজী সমগ্র উপনিষৎ- 
শরীর থেকে পক করে নিয়ে যথাসম্ভব ক্রম 
অনুসারে স্মিত, সাবলশল ভাষায় বর্ণনা 
করেছেন। জাগাগোড়া গল্পের আকারে 
উপনিষদ্‌ বলে যান নি তিনি, ইতঃপূর্বে কোন 
কোন লেখক যেমন করেছেন। এটি তার 
আলোচনার অন্ততম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । 
তিনি যে-পদ্ধতিতে অগ্রসর" হয়েছেন সেইটিই 
মনে কয় সাধারণ পাঠকের পক্ষে উপনিষদৃ- 
সাহিত্যে প্রবেশের সমশিচীন সরণি । এই গ্রন্থ 
পাঠ করলে দুর টীকা1-টিপ্ননী ছাড়াই পাঠক 
অল্লাস্থাঃলে মূলগ্রঙ্থে প্রবেশ করতে পারবেন । 


করে দেয় তার অগ্রগতিকে । এই গ্রন্থটি 
সম্পর্কে মনীষী অনির্বাণ মন্তব্া করেছেন £ 
'বাছল্ের মধ্যে না গিস্সে উপনিষদের মূল 
তত্বগুল্সি সরল ও প্রাপ্রল ভাষায় বিবৃত করার 
বইখানি সুখপাঠ্য হয়েছে। অধ্যাত্মপথের 
পথিকর্দের কাজে লাগবে। শ্ুতরাং বলা 
বাহুলা, গ্রন্থটি আমাদের প্রশংপার অপেক্ষ 
রাখে না। ূ 

লবল-ভাবার্থথসহ “শিবমহিয়ঃ ভ্ভোত্রম্ঃ 
গ্রন্থটিতে স্বামীজী মহিয়ঃ শ্তবের ভাবার্থ- 
বিস্কাসেও নিপুণ বৈদগ্চা ও মর্মগ্রাহিতার 
পরিচয় দিয়েছেন । তার বুচনা বহুজনহিতায়, 


_ধিনিই পাঠ করবেন তিনিই উপরূত 
হবেন। 
্রলব্মমীকান্ত ক্রিপাঠী 
অধাপক 
রাজ! পিয়ারীমোহন কলেজ, 
উত্তরপাড়া ( জেল! ছুগলি ) 


রামকৃষ্জ মঠ ও রাষকৃষ্জ মিশন সংবাদ 


আণকার্ধ 
ভারতে বচ্ভাত্রাথ : 
(ক) ১১ই অগস্ট ১৯৭৯ গুকরাতের 
রাঙ্খকোট জেলার মোরভি শকরের কিছুদূরে 


বাধ ভাঙিয়। যাওয়াযু এ শহর ও পার্খবর্তী 
বছ গ্রাম প্রধল বস্তায় প্লাবিত হয়। বঙ্ছার 
তাগুবে অসংখ্য মাজয ও গবাদি পণ্ড বিন 
হয়। বহু ঘরবাড়িও বিধ্বস্ত হয়| ১২ই অগস্ট 


আশ্বিন, ১৩৮৬ | 


রাকোট বাক আঁগ্মদ ত্রাণকার্য শুরু 
করে। বিস্তারিত বিবরণ এই সংখ্যায় 
প্রকাশিত 'মোরভিতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও 
রামরুষ্। মঠের সেবাকাধ” দীর্ষক নিবন্ধে 
(পৃ: ৫১৫) অষ্টবা। 

(খ) পশ্চিমধজের হুগলী জেলায় দিধড়া 
গ্রামে ছুই জায়গায় ৭২টি গৃহের নির্দাণকার্ষ 
চলিতেছে । তক্মধো ২৮টি গৃহের মির্মাশকার্য 
প্রায় সম্পূর্ণ । একটি সর্ধঞ্ষনীন ছিতল গৃহের 
নির্মাণকার্য শুরু কা হইয়াছে, বস্তার সমস্কে 
উহা গ্রামবাপীদের আশ্রযস্থানরূপেও ব্যবহত 
হইতে পারিবে। 

বাংলাদেশে চিকিৎসা ও ছুঞ্তবিতরণ 
ঘখাপূর্ব চলিতেছে । 


ছাত্রদের কৃতিত্ব 


বেলঘরিয়ায় কশিকাত! বিষ্তার্থ 
আশ্রমের ছুইটি ছান্জ কলিকাতা বিশ্ববিস্তা- 
জয়ের বি. এ, (সংস্কতে অনারস ) এবং এম. 
এস্‌সি. (ভ্বিস্ত।) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম 
স্থান অধিকার করিয়াছে । 

নয়েজ্দপুর কলেজের তিনটি ছাত্র 
কঁপিকাতা বিশ্ববিস্তালয়েক, পদার্থবিদ! 
(অনারস), অঙ্ক (আনারস) ও রসায়ন (অনারস) 
পরীক্ষায় যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীর স্থান 
কধিকার করিয়াছে । 

গত মাধ্যমিক পরীক্ষায় নরেন্দ্রপুর 
বিভ্ভালক়েয় তিনটি ছান্জ চতুর্থ, ষ্ঠ ও একাদশ 
বান এবং রহড়। বিভ্ভালয়ের একটি ছা ছশষ 
স্থান অধিকার করিয়াছে; পুরুলিয়। বিভাপীঠ 
হইতে ৬৬টি ছাত্র পত্ীক্ষা দেয়। সকলেই প্রথম 
বিভাগে উত্ভীর্ঘ হয়। 


দেহত্যাগ 
স্বামী কন্তানজ্ছ (ভাক্ষর মহারাজ )। গভ 


রাষক্ মঠ ও রাঁষকফ মিশন সংবাদ 


ইত, 


৬ই আাবখ রাতি ২৪৫ ছিঃ (ইংরেজীমতে 
২৩শে জুলাই ২৪৫ মিঃ প্রাতে ) মত্তি-কাণে 
আঘখাত পাওয়ার ফলে মন্তিফে রক্তক্ষরণ 
হওয়ায় ভ্রিবান্দ্রামের একটি নাপিং হোমে দ্েহ- 
ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়া 
ছিল ৬৬ বৎসর । বেশ কিছুদ্দিন যাবৎ তিনি 
রক্তচাপবৃদ্ধিজনিত অন্ুখে তৃগিংতছিলেন। 
গত ২৬শে জুন তিনি তিরুভল্ল। আশ্রমে পড়ি! 
গিয়া অজ্ঞান কইয়া যান। পরদিন প্রাতে 
তাহাকে ত্রিবান্াম বামরুষ্ণ আশ্রম হাস- 
পাতালে ভি কর! হয়। অবস্থার ফোন 
উন্নতি না হওয়ায় ২৯শে জুন তীহাকে 
ব্রিধাক্ছামের প্রীচিত্র তিরুনাশ 'মেডিক্যাল 
সেপ্টারের বিশেষ হত লইবার ওয়ার্ডে (৫0000. 
৪1০ ০৪16 ৪1৫) ভি করা হয়। ই জুলাই 
তাহার মন্তিফ কইতে অমাট-বীধ! রক্ত বাছির 


.কষ্টিবার জন্ঠ অশ্রোপচার করা হয়। ইহার 


ফলে প্রথম দিকে তাহার সামান্য উদ্ধতি দেখা 
গিল্াছিল, কিন্তু ২২শে জুলাই অবস্থা খারাপের 
দিকে যাইতে থাকে । 

তিনি ১৯৪৩ সালে সংঘের বিশাখাপটনম 
আশ্রয়ে যোগদান করেন এবং ১৯৫৩ লালে 
শ্রীমৎ স্বামী শংকরানন্দ মহারাজ্জের নিকট 
সন্গাস-দীক্ষ] প্রাপ্ত হন। যোগদানের কেন্জ 
ব্যতীত তিনি মরিশাস ও কালাডি কের 
কারণ করেন। প্রায় ছুই-দশককাপ তিনি 
মরিশাস কেজ্ের অধ্যক্ষ ছিলেন । 

* স্বামী চিৎ্গুখানজ্দ (পরিভোব মহায়াজ) 
হদ্যস্ত্রের অংশবিশেষে র্চলাচল বন্ধ হওয়ার 
গত ১লা অগস্ট রাতি ১১১৯ মিঃ বেলুড় ষঠে 
৫৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন) গত 
কয়েকমাস যাবৎ তিনি ক্যানলার রোগে 
ভূগিতেছিলেন এবং চিকিৎসার জন রাম 
মিখন লেবাশ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হছন। দেখালে 


৫২৪ উদ্বোধন | ৮১৬ বর্য--৯হ লংখা 
অন্্রোপচারের পর কিছুটা সুস্থ হইলে তাকাকে এবং তিন-বৎসরকাল বলরাম মন্দিরের 
ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং বিশ্রামের জন্ত তিনি ব্যবস্থাপনার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 


বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসেন 1. 

তিনি শ্ীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ্জের 
মন্্রশিষ্ঠ ছিলেন; ১৯৫০ সালে কলিকাতায় 
গঙ্দাধর আশ্রমে যোগ দেন এবং ১৯৫৯ সালে 
শ্রীমৎ ব্বামী শংকরানন্দ মহারাছের নিকট 
সন্গাস-দীক্ষ1 প্রাপ্ত হন। তিনি কিছুকাল 
বাংলাদেশের ফরিদপুর কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ছিলেন 


অধিকন্ত ভিনি বাতি (মোরাবাদি ), বোস্বাই, 
বারাণসী ! সেবাশ্রম ) ও পাটন! কেন্ত্রে এবং 
বেলুড় মঠেও কাত করেন। রামক্ক্জ মঠ ও 
রামকৃষ্ণ মিশনের অষ্টম অধ্যক্ষ শ্রমৎ স্বামী 
বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারি 
হিসাবে তিনি সাড়ে ছয় বৎসর কাজ 
করিস্াছিলেন। | 


শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 


বাগবাজার রামকষ মঠের 
(শ্রঞ্নীমায়ের বাড়ী--উদ্বোধন) অধ্াক্ষ ব্বামী 
হিরপ্য়ালন্দ গত ৫ই নভেম্বর (১৯৭৮) 
জঞ্লিরামকৃষ্ণচকথামৃত এবং নই নভেম্বর গীর্তী 
পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সেই আন্দোচনার 
লার-সংক্ষেপ নিয়ে দেওয়া হইল 
কথাম্বত-_ 

কফেশবচন্ত্র সেনের সঙ্গে শ্ররামরু্জদেব 
স্টামারে চলেছেন গঙ্গাবক্ষে । শ্রীরামকৃষ্ণের 
দিবা প্রসঙ্গ ব্রাহ্মতক্তের আননের সঙ্গে 
শুনছেন। প্রসঙ্গ চলছিল তারই চিত্র সম্পর্কে। 
গাজীপুরের পওহারী বাব! ভার ঘরে ঠাকুরের 
একখানি ছবি রেখেছেন ? সেই কথা গুনে 
ঠাকুর বলেছেন__“খোলটা, ! 

সেই স্থত্র ধন্বেই এই তৃতীয় পরিচ্ছেদের 
আরম্ভ । পওহানী বাকা সম্ভবতঃ ঠাকুরকে 
একজন মহাপুরুষ ব'লে ধায়ণা করেছিলেন, 
সেইঙ্গন্তই তাঁর ছবি নিজের ঘরে বেখেছিলেন। 
তিনি যে অবতার, মনে কয়॥। এ বুদ্ধি 
তার হ্য়নি। তা যদি হ'ত), তাঁক্শে 
নিশ্চই দক্ষিণেশ্বরে আলতল ঠাকুরকে 


দর্শন করতে, যেমন প্রাচ্য দেশের পণ্ডিতের! 
ভগবান যীস্তর আবির্ভাবের নিদর্শন দেখে 
তাকে দর্শন করতে বেথখলেহেমে গিয়েছিলেন । 

ভগবানের আবিভণব যা নাকি ছুলভ 
ঘটনা, বহু যুগ পরে যা ঘটে, এবারে তাই 
ঘটেছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-শরীরাবলক্নে। সেই 
কথারই ইঙ্গিত দিচ্ছেন ঠাকুর দেহটা হচ্ছে 
খোল' অর্থাৎ আবরণমান্র। আর তার 
ভেতরে রয়েছেন সবিলাশী-সচ্চিদা নন্দ-পরর্র্ + 
কিন্ত এখানে পুজনীয় মাষ্টারমশাই ঠাকুরের 
প্র কথাটির ব্যাখ্যা! যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে করেছেন, 
সেটাকে আমি ঠিক সমর্থন করতে পারছি না । 
মা্টারমশীই লিখেছেন, “দেছের ফটোগ্রাফ 
লইয়াকি হইবে? দেহ অনিত্য জিনিস, 
এর আদর ক'রে কি হবে? এইখানেই . 
আমার আপস্তি। প্ীরামকষ্জের দেহ সাধারণ 
দেহ নয়। স্বয়ং পরত্রদ্দের পীলাবিগ্রহ এটি । 
তা যদি না হ'ত তাহলে ঠাকুৰ নিজেই তার 
ছবিতে ফুল দিয়ে পূজা করতেন না 
তাহুণে তিনি নিজের ছবি দেখিয়ে কেনই 
বা বশলেন, “এ অনি উচ্চ অবস্থার ছবি, 


আ্থিন। ১৮৯ ) 


কালে এ ছবির তরে তরে পূজা! হবে।' 
স্থততাং ঠাকুর তার ছবির পূজার নিষেধ ন্তো 
করেনই নি বরঞ্চ প্রচলনই ক/রে দিয়েছেন। 

ঠাকুর বলছেন ভগবান সর্যত্র আছেন, তবে 
কোথাও কোথাও তার বিশেষ প্রকাশ। 
গীতাতে আছে, “ঈশ্বঃ সর্বভূতানাং 
হদেশেইভুন ভিষ্তিহে অনুন, ইশ্বর 
সকল আীবের হদয়ে রয়েছেন।, আবার 
বৃদারণ্যক উপনিষদে আছে, তিনি 
সকল জীবের অন্তরে থেকে তাদের নিমন্ত্রণ 
করছেন। সেই কথাই ঠাকুর বলছেন : 
ভগবান সর্বত্র আছেন, তবে উপশক্ধিস্থান 
হয়েই তার বেশী প্রকাশ__মাবার যে- 
সব ব্যক্তি আঁধাক্মিকভাবে অধিরূ তাঁদের 
অন্তরে তার বিশেষ প্রকাশ । ভক্ত ভগবান বৈ 
আর কিছু জানে না; ভগবানকে তন্ময় হয়ে 
ডাকার ফলে তিনি ভক্তের হৃদয়ে আবধিভূতি 
হন। ভগবান বিভৃ সর্বত্র ওতপ্রোতভাবে 
তিনি আছেন, কিন্ত তাক প্রিয় স্থান হচ্ছে 
ভক্তের হৃদয়। সেইটিই ষেন তার বৈঠকথানা, 
সেখানেই তিনি সহজলভ্য | এইটিই ঠাকুর 
তাঁর অলবদ্ধ উপষ1 দিয়ে বলেছেন, জমিদার 
যেমন তার অণমদারির সর্বত্রই থাকতে পারেন, 
কিন্তু তার বৈঠকখানার় তার দর্শন সহজে 
পাওয়া! যাঁয়। এই বলে তিনি প্রসঙ্গান্তরে 
যাচ্ছেন। 

আমরা জানি শ্রীরামকষ্জ হচ্ছেন সমন্বরা- 
বতার। পূর্ব পূর্ব যুগের অবতারগণ শুধুমাত্র 
নিজ্দের ধর্মঘত প্রচারের ভ্বারা নেই যুগের 
প্রয়ো্জনটুকুই মিটিয়ে দিষ্বেছেদ। কিন্তু এ- 
যুগে লমগ্র বিশ্ব যেন একটা বিরাট আগ্রেয়- 
পিত্বির উপর বলে আছে, সেই অগ্িগর্ত 
পরিবেশ থেকে বিশ্ববাসীকে শিষ্কতির পথ 
দেখাতে, শান্ছিপূর্ণ সহা'বহানের জারর্শ দি 


প্রীমায়ের বার়্ীর লংবা 


৫২৫ 


জীবন, সাধনা ও পিদ্ধির মধা দিযে কুটিয়ে 
ভুলতে আবিভূতি হয়েছিলেন ভগবান 
প্রীরামকফ | এখানে আমরা শুনতে পাচ্ছি ভার 
সেই অপূর্ব সমদ্বয়ের বাণী--তিনি বলছেন, 
“আনীরা বাঁকে ব্রন্ধ বলে, যোগীরা তাকেই 
আত্মা বলে, আর ভক্তের] ভ্তাকেই ভগবান 
বলে 1” ঠিক এই সুরই' আমরা শান্ত্রেও গুনি - 

বদস্তি তৎ তত্ববিদত্তবং যজ জানমছয়ম্‌। 

ব্রদ্দেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্বযতে ॥ 
অর্থাৎ 1 অয় জান, তাকেই তত্বিদ্গণ তত্ব 
বলেন। সেই তত্বকেই 'ব্রদ্ধ', “পরমাত্মাঃ ও 
“ভগবান” শব্ের ত্বারা অভিহিত করা হয়। 
মনে হয় ঠাকুর যেন শান্ত্পাঠ করেই এ কথা- 
গুলি বলেছেন। কিন্তু আঁমর1 জানি, তিনি 
তা করেননি। এটির নিজের অন্গতৃতিয় 
বাশ্বক্ন গ্রকাঁশ। তাই তিনি অন্ত আরগায় 
বলেছেন, “মা রাশ ঠেনে দেন। শবরাশি 
যোগান দিয়ে দেন মা জগদদ্থা নিজেই । 
আমরা বুদ্ধির হিসেব মিলিয়ে অনেক কথা 
বশি। কিন্ত তিনি বিতরণ করছেন তার 
অতিমানল হতে আহরিত জান। সেটি 
প্রমাণীকত জ্ঞান। লেইজজন্ত পূর্বতন শান্গ্র্ছে 
প্রকাশিত যে তর সেইটিই প্রায় একই ভাষায় 
ভার কণ্ঠে উচ্চারিত । শুধু শ্লোফের সঙ্গে তার 
ভাবার ষেটুকু সামান্য তফাত সেটি হুচ্ছে-_ 
“যোগীরা কেই আত্ম! বলে।, কিন্ত একটু 
পরেই দেখবো তিনি বলছেন, “যোগীও 
পরমাক্মাকে সাক্ষাৎকার করতে চেষ্টা করে ।” 
অতএব এখানে তিনি আত্ম! বলতে 
পরমাত্মাকিই বোঝাতে চেস্সেছেন। (১1৯1৩) 
গীপ্তা-- 

জীকফ অ্ুনকে শান্্রবিহিত কর্ণ করতে 
বলেছেন। বলেছেন যে, কর্ম না করার 
চেয়ে কর্ম করাই ভাপ, আর কর্ম না 


৫৬ 


করলে শরীররক্ষাও সম্ভব নয়। এখন বলছেন, 
যঙ্ছের কথা । আমাদের একটু আশ্চর্য মলে 
হতে পারে সে, যিনি কিছু আগে বৈদিক 
যজ্ঞাদিকর্সের প্রশস্তিকে পুষ্পিত বাক্য 
বশেছেন এবং অঙ্জুনকে এর সব ত্রিগুণাত্মক 
যাগযজ্ঞাদি সকাম কর্ম না করতেই বলেছেন, 
তিনিই আবার এখন দেই যজ্ঞাহঠান করতেই 
অজুনকে বলছেন। আমরা আগেই বলেছি 
গীতা হচ্ছে সমছ্প-গ্রন্থ। এখানে ভঙগবান 
তত্কালে প্রচন্পিত চিন্তাধারার মধ্যে একটি 
সমছয় নিয়ে এসেছেন, “যজ্ঞ” কথাটির যে অর্থ 
সেটিকে পরিবত্তিত করে পিয়ে। তিনি 
বলছেন, যজ্জ হচ্ছে সেইসব কর্ম মা ঈশ্বরের 
শ্রীতির জন্ত করা হয়। নশ্বরের প্রীতির জন্ঠ 
কর্ম না করলে সেটিই বন্ধনের কারণ হবে। 
অতএব ভগব।নের প্রীতির জন্ভ অনাসক্ত হয়ে 
কর্ম করতে তিনি বলছেন। আচার্য শংকর 
এখানে বলছেন বৈদিক উদ্ধৃতি দিয়ে “যজ্জো 
বৈ বিষ্ু:-যজই বিষুণ অর্থাৎ ঈশ্বর । 
ধরন্বামী বলছেন, “তপর্থং__বিুঃগ্রীত্যর্থং__ 
বিষ্ণুর প্রীতির জন্য “মুক্তসঙ:__নিফাম: সন্‌। 
নিষ্কাম হয়ে কর্ম করতে হবে। এইভাবে 
ভগবান “যজ্ঞ' কথাটির একটি নূতন অর্থ 
দিলেন। কোন কিছুকে নস্যাৎ করে দেওষ। 
নয়। শুধুতৃষ্টিটাকে পালটিয়ে দিলেন। যজ্ঞ 
করার ধরনটিকে বদলিষে দিলেন__- বললেন, 
' নিফাম হয়ে ভগবগ্গ্রীতির জন্ত কর্ম করে! । 
(৩।৯) 
কেন এই যজাদি কর্ম করতে হবে সেই 
কথ! বলছেন : একেবারে হ্হির আদিতে 
গ্রজাপতি ব্রঙ্গা যজ্ঞের সঙ্গেই জীবদের তৃষি 
করেছিলেন আর বলেছিলেন, এই বজ্র দ্বারা 
তোমর] সমৃদ্ধ হও এবং এই যজ তোমাদের 
অভীষ্ট্বানে কামধেছর সমৃশ হোক । বেদে 


উদ্ধোন 


[৮১৮ বর্ধ--৯ম লংখা? 


নানারকম ফলপ্রদ-_দর্শপূর্ণমাস গবালস্ত অস্বমেধ 
প্রভৃতি-বভবিধ ভোগবাসনা-চরিতার্থকারী 
ষজ্জের কথ! আছে । মানুষকে ইউন্রিয়তৃপ্থি থেকে 
নিবৃত্ত করে একটা উচ্চতর তৃপ্তির জন্য যজ্ঞীয় 
কর্সের বিধান সেখানে দওয়া হয়েছে । সেই- 
কথাই ভগবান এখানে বলছেন, প্রজাপতি 
সৃষ্টির প্রথমেই মান্থষের ভোগবাপনাকে সুনির্দিষ্ট 
পথে পরিচান্সিত করবার উদ্দেস্েই যজ্ঞ স্যরি 
করেছেন। যজ্ীয় হবি ও দ্রবার্দি নিজের 
ভোগের পূর্ধে দেবতাকে আছহৃতি দেওয়ার 
বিধি সেইজন্যই | (৩1০) 

আকাজক্ক্রিত ফল যজ্ঞের দ্বারা কিভাবে 
লাভ হবে তাই বলছেন: এইভাবে ষজ্ঞের 
দ্বারা দেবতারা পরিতৃ্ই হ'লে তারাও মর্তের 
মানবদের মনোব"ছা পূর্ণ করবেন, অভীষ্ট 
ফল প্রদান করবেন । ইন্ত্রা্দি দেবগণ যজেব 
দ্বারা আরাধিত হ'লে অভিলবিত বৃষ্টি, স্ত্রী, 
পুত্র, পশু প্রভৃতি দান করবেন। যদিও 
আজকাল আমাদের বাংল] দেশে এই ধরনের 
বৈদিক যাগযজ্ঞের প্রচলন নেই, তবু দ্েব- 
দেবীর পুজাদ্দিতে আমরা যে অহষ্ঠানাদি করি, 
তাও তাদের সন্তষ্ট করে এবং তারা আমাদের 
প্রার্থনা পূরণ করেন। যাই হোক, এই সব 
ক্রিয়াকাণ্ডের উদ্দেশ্ঠ ইন্জিক্সগত মানবজীবনকে 
উ্বায়ত করে চিত্তকে পরিশুদ্ধ কর, যাতে 
সেই শুদ্ধচিত্তে মুমুক্ষুতা জাগে । জ্ঞাচার্ধ 
শংকরও এই কথাই বলেছেন। তবে একর 
দ্বারাই চরমবস্ত লাভ হবে না। এটি চিত্বপুদ্ধির 
সহাক্ষক মাত্র। সেম এই সকল মঙলকর 
অন্ধষ্ঠান অবশ্াকরণীয় । (৩।১১) 

যজ্ঞের দ্বারা যা পাওয়া যায় সে-সবই 
দেবতাদের কপার দান- এটি জেনে সেগুলি 
একা-একা ভোগ না করে পুনরায় দেবত', 
অতিথি, প্রভৃতি ধার ধা প্রাপ্য তাকে সেটি 


খন শ্বন, ১৩৬৬ | 


নিবেদন করা উচিত। পঞ্চমহাষজ সেজন্ত 
অবশ্তকরণীয়--শান্্র একথা! বলেছেন। এই- 
ভাবে দেবঙ্গত বস্তর স্দ্ব্য় যেনা করে, তাঁকে 
চোর বলা হয়। আচার্ধ শংকর বলছেন, সে 
ব্যক্তি “দেবাদিল্বাপজাব্রী' অর্থাৎ দেবাদির 
নিজন্ব অপহরণকারী । (৩:১২) 

তাহলে উপায় কি? কিভাবে চলতে 
হবে__সে কথায় ভগবান বলছেন : যজ্ঞান্দিতে 
নিবেদিত দ্রব্যাদি ধারা প্রসাদ হিসাবে গ্রহণ 
করেন, শাদের আন “দেবাদ্দিস্বাপহ্থারী? হ'তে 
হয় ন!। যারা পাপাত্মা শুধুমাত্র তারাই 
নিজের ভোগের জন্ত রান্না করে। মনুস্বতিতে 
আছে, আমরা দৈনিক য সব কা করি, তা 


বিবিধ সংখা 


€ই 


করতে গিয়ে কিছু কিছু পাপ আমাদের হয়। 
_টেশকি, জশীতা, উদ্ছন, জলের কলসী, বাটা 
-্এই পাঁচটি ব্যবহারের সময়ে জীবহত্যা 
হয়। আর তাতে পাপ হয়। তবে শংকর 
বলছেন যজ্ঞাদিদ্বারা উৎস্ষ্ট অল্গাদি প্রসাদ- 
জ্ঞানে গ্রহণ করলে এই পঞ্চবিধ পাপ এবং 
প্রমাদকৃত হিংসাদিজনিত পাপ- সমস্ত পাপ 
থেকেও মুক্তি হয়। স্থতরাং এখানে সাধারণ 


মাছষকে নিফ্ামভাবে কাজ করার অন্ত 
ভগগবান উতৎ্সাহিত করছেন। শুধু আত্মতৃপ্তি 
নয়, পরার্থে সেবাই মান্থষের জীবনাদর্শ হওয়া 
উচিত । যজ্ঞবপ কর্মকাগুকেও নিষ্ষাম কর্ম 
সম্পাদনের মাধাম হিলাবে গ্রহণ করতে 
শির্দেশ দিচ্ছেল। (৩১৩) 


বিবিধ সংবাদ 


আবির্ভীব-উৎসব 

কলিকাতা শ্ররামরুষ্চ সারদা-সংসদে 
গত ২+শে মার্চ হইতে ৫ই এপ্রিশ ১৯৭৯, 
ছ্ররামকষ্ধদেব, শ্রীম! সারদাদেবী ও স্বামী 
বিবেকানন্দের আবিভাব-উতৎসব পালিত হয়। 
২৭শে সন্ধ্যায় উ্ীরামকষ্ণকথামৃত পাঠ ফরেন 
স্বামশী সত্যত্রতানন্দ । ৩১শে প্রাতে পূজা, 
ীপ্রত্তী ও গীতা পাঠ, শ্রইীরামকৃষ্ণলীলা- 


কালী কীর্তন, “প্লাধারমণ কীর্তনসমাজ্খ+ কর্তৃক 
লীলাকীর্তন, “রাধাদামোদর কার্তনসমাজ' 
কর্তৃক কৃষ্ণ-কালী কীর্তন, *শ্রারামকষ। পারদ] 
সংসদ” কর্তৃক “রঙ্গময়ী” ও রামনাম-সংকশীর্তন 
এবং কৃষ্ণা মি, সবিত] বন্দ্যোপাধ]ায় ও গৌরী- 
শ্রীমতী কর্তৃক তক্তিসঙগীত পরিবেশিত হয়। 
পরলোকে 
প্ররামরুষ্ণ-পার্ধদ স্বামী শিবানন্দজীর মন্ত্র 


প্রসঙ্গ পাঠ ও আলোচন। এবং লীলাগীতি হয়| শিস্ক রমণীকুমার দত্তগুগ্ত গত ১০ই অগস্ট 


মধ্যাহ্ে ছই হাজার ভক্ত বলিয়! প্রসাদ পান। 
সন্ধ্যা আীশ্ররামকষ্খপুঁি পাঠের পর স্বামী 
বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ভাষণ দেন বানী 
'অনন্তানন্দ। পরে রাঁমাক্সণগান করেন 
দ্বিজরাজ্ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১ল ভ্রামকষ্খদেব 
সম্বন্ধে ্বামী জিতাত্থানন্দ এবং ২রা! ও ৪2 মা 
সন্ধে আলোচনা করেন যথাক্রমে প্রা্দিকা 
মুক্কিপ্রাণ! ও স্বামী রমানন্দ। বিভি্জ দিলে 
“লিদ্বেশ্বরী কালীকীর্তন সম্মিলনী” কর্তৃক 


১৯৭৯, জন্ধ্যা ৭-১০ মিনিটে ৮৪ বৎসর বনলে 
শরামকুক্ণ। শ্রীমা সারদাদেবী ও দিজঞ্গুরুর 
পাবন-নাম উচ্চারণ করিতে করিতে সজ্জানে 
দেহত্যাগ করেন। 

গত ২২শে ভুন পিখির নিকটে সাইকেলের 
ধাকার রাস্তায় পড়িয়া যাওয়ায় তাহার দক্ষিণ 
উরুর অস্থির উপরের অংশ ভাঙিয়া যায় । ওরা 
জুলাই তাহাকে বামকঞ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে 
ভতি করা হয়। সেখানে ঙাহার অস্থিতে 





».০৪০৯৯১ 3 $ ১ নি 


আস ভি ০০০ 









কলকাতায় জনপ্রিয়তার শীর্ষে রা 
ঘরে ঘরে এর আদর : ! 


কম তেলে অল্প খরচে 
বহুদিন চলে 


“নূতন” স্টোভ 
কলকাতাতেই তৈরী | 
ইতিযানজনপেল কগোরেনান লিঃ : ্‌ | 


ইগ্াস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ ৰ ! 
কুলকাতা-৭০০ ০২৯ 


01/1/68-4175 






৮ স্পাস্পী শী পন্প 














“বকলম সানে-মলে অনে ভগবানকে সমন ভার অর্পণ কর । বকলঙগা! দেওয়ার । 
পরেও ইমন জপ, কিংবা দিলাজ্েও ভগবানকে একবার স্বরণ কর্তে হয়। । 
জীজীষা লারদাদেৰী ্ 
উদ্বোধনের সৌজন্যে 4 
প্রচার হোক রা, 
এই বাণী বু 
জ্রদীপ ছাল, শিবানন্দ কুটার, বন্দোবন্তলড়ক, করিমগঞ্জ-৭৮৮৭১* ৫ 
ও তৎ সৎ 5. 


সারদ! হীয়ারিং এভ. সেপ্টার। ১/০, তৃৰন চ্যাটাক্ত্ী লেন। (তারক প্রামানিক রোড়) 
উত্তর কলিকাতা-| এখানে কানে শোনার সেলিন, কর্ড, ব্যাটারী ইত্যাদি বিক্রযধ ও 
» মেরামত করা হয়। শনিবার ও রবিবার সকাল ১*টা হইতে বৈকাল ৪টা এবং সোমবার | 
হইতে শুক্রবার সন্ধ্যা *টা পর্যন্ত খোলা! থাকে । অন্থলন্ধান করুন| (ভি-রতন ও মালি 47. 
ব্বাহ্গারের পশ্চিস দিকে এবং গিৰিশ পার্ক ও চিত্তরঞ্জন এভিনিউর পূর্ব দ্দিকে ববস্থিত ) এ 
রাস নং১, ২, ৭ ও ৮ স্তাসবাক্ষার বা ধরমতলা হুইতে শ্রীমানি বাজ্ধার। রর 
সাল নং--২, ২দ্ি, ০৪বি, ১৮লি। ৪৬ ৪৮, ৬*এ এবং 


চি ই সট - ১৫ টান ূ ৃ ্ ৪ | হজ পর ষ. ্ ূ চর্টি. পীকি 
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ভাল কাগজের দরকার থাকলে নীচের ঠিকানার সন্ধান করুন | 
দ্বেশী বিদেশী বছ কাগজের ভাগার 





২ এন সোয়ালেো। লেন, কলিকাতা-১ 
টেলিফোন : ২২-৪৫২০৯ 


দর্ছ ভুনা ছত চিত্র সাংবাদিক 
াতা্জাতিক ইউনিসেফ এ জন্যে ছবি তোলার ভার 


৭ ২ ৯০০৮০৯ 
৪, ক 
টা ১৮ ঠা ০২ 
৪, 
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| , | 2 
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শপ পপর 


কাক 


পেয়েছেন & ৯. 
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[ উদ্ধোধন কার্যালয় হইতে গ্রকাশিক্ত পুত্তকাবলী উদ্বোধনেন গ্রানুকপগণ ১% কমিশনে পাইবেন ] 





ক্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচন। ( বশ খে স্ব) 


] রেক্িন বাধাই. শোভন সংস্করণ : প্রতি খণ্ড--১৪২ টাকা : পুর! সেট ১০৫২ টাক্ষা 
্‌ বোর্ড বাধাই সুলভ সংস্করণ : প্রতি খণ্ড ১৯ টাকা 
জখম খণ্ড. ৯১৯ আমাদের শ্বামীজী ও তাহার বাণী--নিবেদিতা, চিকাগে। বক্তৃতা, 
কর্ম যোগ, কর্মযোগ-প্রসঙ্গ, সরল রাক্সষোগ, রাজযোগ, পাতঞ্জল যোগস্থতর 
স্বিস্তীয় খণ্ড জানযোগ, জঞানযোগ-প্রসঙ্গে, হার্ডার্ড বিশ্ববিদ্তালয়ে বেদান্ত 
ভৃত্ঠীয় খণ্ড_ বিন সমীক্ষা বর্ম, বর্শন ও সাধনা, বেদাত্বের আলোকে, যোগ ও 
মনোবিজ্ঞান 





্‌ » মাপুক্রষপ্রাস্। 
[পিএ অব খণ্ড শ্বাশি-শি্য-সংবাদ, ক্বামীজীর সহিত হিমালকে, ম্বামীর্সীর কথা, কখোপকখন 
| হুশ খণ্ড. আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্ধ ( সংক্ষিপ্ত লিপি-্জ বলম্বনে )/ 

| বিবিধ, উক্কি-সঞ্চয়ন 
| স্বামী বিবেকানন্দের গ্রস্থাবলী 
ূ পৃঃ ১৪১১ মুল্য ৩৫ 
পৃঃ ৯৬, মূলা ২৮, 


ভক্কি-রহুত্ত__ পৃঃ ৯৮১ মূল্য ৩৪% 


টি ০০৯৯ পৃঃ ২৯০, মূল্য ১০"৫৯ 
1 পৃঃ ২১৪, মূল্য ৫'৬* 


1. ৯ খুসি পৃঃ ২৩, মূল্য * ৬৫ 
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ভারতে বিষেকানল্ছ_-পৃঃ ৪২৪, মুল্য ১*** 
এফেববাধী__ গৃঃ ১৬৯, মূল্য ৬'৫+ 
পৃঃ ২৯০, মুল্য ৪'০* 
» মুল্য ১২৫ 


সরল রাজযোগ- প্‌: ৩৬, মূল্য *** চিকাগো! বক্তা পৃঃ ৫২, মূল্য ১৫৯ 


পজ্জাবলী__ প্রথমা. পৃঃ ৪০২, মূল্য ১০'**এ মহাপুরুবগ্রসঙ্__ পৃঃ ১০৪, মূল্য ৬** 


টি শেবার্ধ--. পৃঃ ৪২৪১ মুল্য ১৮৫*  (স্থামীজীর মৌলিক [ বাংল ] রন! ) 
এ নয ২৮, আাচ্য ও পাশ্চাত্য পৃ: ১ ২২ 
33. আধার নারী টু ২০, আনা ওপ্যনডাত/-প: ৮৮ কা ধা 

ঃ বর্তমান ভ্কারস্ব-_. পৃঃ ৪*, মূল্য ১৬ 
স্বামীজীর আহ্বান-_ পৃঃ ৮৯» নুল্য **৮* ভাববার কথা পৃঃ ৬৪, মূল্য ২'৬+ 
ধর্ম-সমবীক্ষা _ পৃঃ ১৩॥ মূল্য ২৫৯ বানী-লঞ্চয়ন-_. পৃ: ৩১৬, মূল্য *'** 


প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান ঃ উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা! ৭****ও 





বেদ্ান্তের আলোকে--পৃঃ ৮৫, মূল্য ৫*** 


| ঃ মূল্য ১৯৯ 
রঃ ঈশদৃত্ধ বাশুপ্বষ্ট_ পৃঃ ২৯, মুল্য *৮, জ্ঞানবোখ-গ্রালজে--. প্‌: ১৪৬, মুল্য ২** 





ভি 
১ 
০ 


স্ি 


ঙ গান ্$ এটিও ই টি . সিড়ি । ॥ ০ জা গর চস , ॥ ₹ বর 8 রর ূ রর নর রা রি | রথ & ডি | 
৯1৯৭ 2৯৫ চা ০৮১৪১ ৪৮ ৯১৮১ ূ ৯ ক্র * ৯ সুই নিদ/1-. লারা 
৬ ৯ ৬ এ/০ কি :... ্া ্ রঃ ৯. ক $ রী ॥ ০৯১৪ এ রান্ু চিক এ 
ছা [২২] উদ্বোধন আশ্িন, ১৬৮৮: 
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সী” সস 


উদ্ধোধন কার্ধালয় হইতে প্রকাশিত পুত্তকাবলী ৮ 


শ্রীরামকুষ্ণ-সন্ন্ধীয় 

জীত্রীরামকক্খলীলাগ্রল_. স্বামী ্রীরামকৃক ও জাধ্যাত্সিক নবজাগরণ_.. ্‌ 
শারদানন্দ | ছই ভাগ, রেজিন-বাধাই : মুল্য স্যামী নির্বেদানন্ম (অক্রবাদ ; শ্বাশী বিশ্বাশয়া- 
১ম ভাগ ১৯৯৯০ । ২য় ভাগ ১৭", ননদ )। পৃঃ ২৯৬, সাধারণ ৬'** 7) হাফ" ণ্খঃ 
সাধারণ ১ম খণ্ড ৩৫৯) ২য় খণ্ড ৭৮) রেক্সিন। বোর্ড বাধাই, শোভন ৭*** 


এর খণ্ড ৫২০ + ৪র্থ খণ্ড খ”৬৬ ) £ম খণ্ড ৭৫০ এ ৰ 
1 শী্ীরা ৰকক-পু'খি-_জক্ষয়কুষার সেন। পৃঃ ২৮, সৃল্য ৬'*০ 
॥ হুললিত কবিতার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী। মূল্য ২৬৯০ ভীস্রীরামকঞ্চ__প্রীইন্দ্রদয়াল ভটাচার্য। 








ভ্ীতীরাষকক-মহিষা_. অক্ষযকুমার 7: +৯। দ্য ১২, 
ৃ .. দেন। মুল্য ৩৫, শিশুদের রাষকু্খ (লচিজ)__দ্বামী 
ৃ নি. বিশ্বাশ্য়ানন্ | পৃঃ ৪০, মূল্য ৩', 
ছু শী্রীরা মকক্চ-উপদ্ধেশ-_দবানী বন্ধানন্ স্কলিত, পৃঃ.১৪৭, মূল্য সাধারণ ২:২৯, বাধাই ২ 


চা শ্ীরা মকক্ণবাণী__্ানী ক্চ্যতানন্য সহলিত, পৃঃ ৯১, মূল্য ১:০০ 


শরীশ্রীমা-সম্বন্ধীয় 


ভজীদায়ের কথা_ররীমায়ের সন্যাসীও রীনা লারছ। গম্ভীরানন্দ 
ক্ষেবী--স্বামী | 
মা াসব্গ ভাঙন হইতে । ছুই ভাগে জ্রীঞীদায়ের বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ। পৃঃ ৬৪২, 
ৃ | মূল্য ১ম ভাগ ৭"**, ২য় ভাগ ১৯. মূল্য ১৭৯ 
ভর ..সাই-সাজিয্যে_দ্যামী ঈশানানন্। পূ:ঃ£. শিশুফের যা! লারক্ষাদেবী (সচি)_ 
ৃ , ॥ মুল্য ৬'০৬ স্বামী । পৃঃ ৪০) মুল্য ৩" 


ৃ ্ যুগনারক বিবেকানন্ছ__শ্বামী গল্ভীরা- | স্বাজি-শিস্ত-সংবা-_(ছই থও একছ্ে)। 
সু: নন্দ্রসীত হ্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। শ্রীশরচ্চজ চক্রবর্তী । স্ামীজীর সহিত লেখকের 
ভর ভিন খণ্ডে গ্রকাশিত। মূল্য ১ম খণ্ড ১৬৮*) কখোপকখন। পৃঃ ২৫৮, মুল্য ৭+** 

হয় খও্ড ১৬৯, ॥ ওয় খণ্ড ১৮৬ যেরূপ ৃ 


র চট খান ৫ : পা ( অঙ্্বাদ : স্বামী যাধবানন্দ )। 
ছু ১ম ভাগ (ছাপা নাই ),২য় ভাগ-_মূল্য ৪২৫ স্বাধীজীর লহিত্ক হিষালয়ে-_-তগিনী 
ছু স্বামী বিবেকানন্ম-_স্বামী বিশ্বায়ানন। ৭০১১ ১ ৫ র্‌ ১ 





| ল্য ২. 
পৃঃ ১০৬, সূল্য ২৫০ 
বিশ্বাশয়ানন্দ। ওর্থ "৫৯ 

...€ছাটদের বিবেকানপ্ম__দ্বামী নিাষয়ানন্দ স্বামী বিযবকাছক জি ভট্টাচার্য 
.. দ্বিভীর সং ল্য ২'৫, পৃঃ ৫৭, মূল্য ২৬৯ 

ছু প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান £ উদ্বোধন কাধীলয়। ১ উদ্বোধন লেন, কিকাতা। ৭****৪ 

| ত€ 

ঘর ৪ 








প্ীরামকৃক-ভক্তমাজিকা _ ্ধামী 
... গল্ধীরানন্ধ | ভ্রীরামকফের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের 
জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৯ মূল্য ১৩", 
মহাপুরুষ শিৰালন্ছ-ন্থামী অপূর্বানন্ম। 
প্‌ঃ ২৯১১ ষ্‌ল্য &'৯৬ 

71 শি স্বামী জখণ্ডালন্ছ-_ ক্বামী অন্মদানন্ম। 
টি ন্‌ প্‌ঃ ৬১৬, ষল্য ৪:০০ 


4 শ্বৌপালের হা -- স্বামী সারঘানম্ম। 
|. পৃঃ 2) মূল্য ১৪০ 

৩ 'আচার্ধ শব্কর-_ছামী অপূর্বানন্য। 

গঃ ২৪৬, মূলা ৬'** 


.... ্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র-_সূল্য ৭৮০ 
টি শিবানন্দ-বাণী-_ স্থামী অপূর্বানন্-সংক- 






1... লিন্ভ। ২র ভাগ ২৫ 
1৮... আৃতিকথা-্াবী খান মূল ৪". 
মা, কিব্যপ্রসজে ৮ হ্বামী দিব্যাত্ধান্থ। 
টং গৃঃ ১৯৪, মুল্য ৬:৩৫ 
শা 
২... পুপ্যস্থৃতি- গামী জানাত্মানন্ম। পৃ: ১১৬, 
না . স্বুল্য ৩০৯ 

ত্র হাতার খর_াী ব্যান 
১ পৃঃ ১২৮৮ লাধারণ ২'&*১ বোর্ড বাধাই ৬'* 

 ৬ঠ শ্রেণীর পাঠ্য সংক্ষেপিত “স্ুলপাঠয” 


৮  ষরণ-_পৃ£ ৭ ল্য ২*০৭ 


তত 15888: িলানিভি 
প্রকাশক ও প্াপ্থিস্থান £ ১১৯৮০ ১৬১৪ ক 


এ 





শঙ্কর-চরিভ __ 


সাধক রাম চন বাবা 
নন্ব। সত ০ রা: ূ 


লাধু লাগমহাশয়-_জীশরচ্চজ চক্ষবী। 
পৃঃ ১৪৪, মূল্য ৩'৫০ 


ভগিনী নিবেদিতা_দ্বানী ভে্সনসক 


প্‌ঃ ১২৪) স্ূল্য ১৫০ 


ধর্মপ্রসজে স্থামী অঙ্ঞাননব-. 
পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৫৯ 


পত্রযালা_দ্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২, 


মূল্য ৪৯ ॥ 
গীতাতত্ব_দ্ছামী লারঘানম্ব । পৃঃ ১৭৯) 


হুল ৫» 





শেখর চট্টোপাধ্যায় । পৃঃ ৪২৯) মূল্য ১০৪৯ 
পরমার্থ-প্রলজ-_ দ্বামী চি, 
পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪'** 


ভগবানলান্তের পথ-বামী বীরের... 


লজ । সল্য ১৯৯ 


রামরুক-বিবেকানন্ছের শী 


বীরেশ্বরানন্ছ। পৃঃ ৯২, ূল্য *'৯* 
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শিরা ৬ 


উট সস 


মী দি, ১) সা ৯ পি রি 


স্বামী অথগ্ানন্দের স্ম.দ্িসঞ্চয়_দ্বামী 
নিরাময়ানন্গ | পৃঃ ১৪২, মূল্য ৩০ 


ঠাকুরের নরেন, নরেনের ঠাকুর-_স্বামী 
বুধানন্দ। প্‌: ২৯ মূল্য ১২ 


সংস্কৃত 


উপনিষছথ গ্রন্থাবলী-ত্থামী গন্ধীরাননদ- 
সম্পা্গিত 
১ষ ভাগ পৃঃ ৪৫৪১ মূল্য ১১** 
২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ১১ ** 
৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মুল্য ১১** 
ছৃতগবদৃগীতা! জগণীশ্বরানন্দ- 
সি গ ॥ পৃঃ ৪৯৫, 
মূল্য +*৮* 
ভ্রীঞ্চণ্তী_ত্বামী জ্গদীস্বরানন্দ-অনৃদিত | 
পৃঃ ৪৪৮) মুল্য ৬৪৯ 
সতবকুদ্ছাঞ্জজি_দ্বামী গন্ভীরানন্ম- 
সম্পাদিত | পৃঃ ৪*৮, মূল্য 89 


বৈরাগ্যশত্কম্‌ _শ্বামী.  খীরেশাননা- 


অনুদিত । পৃঃ ১৪, মূল্য ১৫* 


নারদীয় ভক্ষিমূত্র-ন্দামী প্রভবানসা। 


প: ১৬৩, মূল্য সাধারণ & **, শোতন ৭৫৯ 


বেকধাস্তদর্শন-ন্বামী বিশ্বরপানন্দ-সম্পা- 


দিত। নুল্য : ১ম অধ্যায় (চারখণ্ডে) ১৭০ 
২য় তং ১৩৯* 7) ৩য় বস ১৩৯৯) এট 
সম, ৯৯০ 





গুরুত্ব ও গুরুগীতা।_ব্দামী রঘুবরাননা*, 


সম্পাদিত । মুল্য ১৮০ 
ভ্রীরামক্-পুঁজাপন্ধত্ধি_ 
পৃঃ ৬৪) মূল্য ১৫৯ 


অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাৰলী 


স্বামী ্রেমানন্দ (মহাপুরুষ মহারাজ 
লিখিত ভূমিকাসহ ) পৃঃ ১৬৯) মুল্য ২** 
সাধন জজীত-_২*:* 


ভষ্ীরামকফদেবের উপদেশ-রেশ 


ঈন্। মুলা শত 
প্রজহংলক্েব_ন্থামী প্রেমেশানন্দ | * 


( শ্বাদক : স্থামী বিশ্বীতয়ান্নদ )। মূল্য ২৮* 
টি 


পীঞ্টিস্থাজ £. 


চে 


পা 
না 


উদ্ধোধন কার্ধালয়, ১ উদ্বোধন লেন. কলিকাতা! ৭***৬ : ৬ 


প্র 

০ 

"জানি, 
চার্লি ক 


উমা! লারদ।_্ছামী নিরামালন্দ | পৃঃ 
৯৯; মূল্য ই" 


খাঝে বেক্াস্ত-_ন্বাধী বিশ্বায়ানন্দ। পৃঃ : 
১২৮, মূল্য সাধারণ ৩*, বোর্ড বাধাই ৩৫৯. 


্বীরর্বাধী__দ্ছামী বিবেকানন্দ । পৃঃ ১১৪১ 


মূল্য ৪৯ ূ ৃ 
বিবেকানন্ছের কথা৷ ও খজজ_দ্দামী 
প্রেমঘনানন্দ | পৃঃ ১৫৪, মূল্য ৫* 
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রঘুনাথ দত্ত এগ সন্দ প্রাঃ লিঃ 
শব প্রকার কাগজ কালি লেখনলাম্রী ও মুদ্রণ বস্তার বিক্রেনতা 

'রঘূজাথবিজ্ভিংল্‌, 
৮. ৩২-ৰি, আরাবোর্ণ রোড, কলিকাতা-৭**০*১ 


ফোন ;: ২৬-১০৫৫।৫৬ 





৮4 সদগ্্রান্ত দোকানে পাওয়া স্বাস্ ৷ য় 
আপ _ ৮. ৭ হল কল পা ৭ 77 সলাত ১. | 
পাইওবীয়ার লিটিং মিলস্‌ লিঃ, পাইওনীয়ার বিক্ষিংস, কলিকাত্তা২ 
৪ চিপ ই 0. : 
0 


| _.. ফিউরাডান ওজি 


নিরাপদ, সিসটেমিক দানাদার কীটনাশক 


1 ০-্নএঞল্লেল্ল হব্জলললা ০০লাক্কা। ও গান ওন্নহ আঙ্ছেল্জ 
বৃ ০*্পাম্ষা। ভ্িল্লভল্রণ্েল্ল্প সান্স্কে আককস্প £ 
ফিউরাডান ৩জি হাতে নাড়াচাড়া কর! নিরাপদ এবং জলে বা 





্ দানার কোন গন্ধ থাকে ন! বা অবশিষ্ট পড়ে থাকে ন!। "১ 
খু বৃষ্টির জলে ধুয়ে যায় না...স্প্রে করা কীটনাশকের - টু 
্‌ চেয়ে বেশী সময় সুরক্ষিত থাকে। ক. 








কার্টিলাইজার্স এযাওড পে্টিসাইডস ডিভিসন 
১৬ হেয়ার ভ্রীট, কলিকাতা --৭***১ 
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১ র্যালিস ইঞ্ডিয়া লিয়িটেন্ড | ্‌ 












এবার পুজা 
ঢু বাহির হইবে! বাহির হইবে !! বাহির হইবে 1! 
পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত নৃতন সংস্করণ 


টার 


1 বহু রঙিন চিত্র সম্থলিত--১০০০ পৃষ্ঠার বই ] 


দ্রাম--টা. ৬০০৩ 





সোনার ঝাপি কনক চাপা 


২... স্তামল গঙ্গোপাধ্যায়ের বাছাই করা ছোটদের | বাংলা সাহিত্যে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের নাম 
গল্পের সংকলন। বড়দের লেখায় তিনি সিদ্ধ- | কে না জানে? বর্তমানে কিশোর সাহিত্যের 
.- হুম্ত। কিন্ত ছোটদ্বেরও যে তিনি মন জয় ক্ষেত্রে তীর সমকক্ষ প্রায় কেউই নেই। 
ক্ষরতে পারেন, তার উজ্জল প্রমাণ নানা আডভেঞ্চারের কাহিনী ও 
এই বইটি। হাসির গল্পে ভূতের ডিটেকটিভ গল্পে বইটি পরিপূর্ণ । এর 
গল্পে ও অন্যান্ত রোমাঞ্চকর গল্পে প্রতিটি গল্পই নিঃসন্দেহে ছোট- 

বইটি লমৃদ্ব__ঘা ছোটরা কোন দের মন জয় করবে। বাড়তি 
চ : দিন ভুলতে পারবে না। আকর্ষণ হিসেবে পাওয়া 


০ 3... 08৮৯০ শি সস 
ররর সপ পা 


রাগ া-.-০৭৯ 





তাছাড়া প্রভুর এক রঙা] যাবে নারায়ণ দেবনাখের 
ও রডিন ছবিতে বই- ... শ্বাকা বু একরঙা 
"খানি সজ্জিত কর! ্‌ ও তিনরঙ] 


হয়েছে। 


রা 


পে 
উকি 
7 সপ 
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নে ণে 
রত . 
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রা 
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পু 








রি জানতে না পেরে ঘুরে মরছে। (ভগবানই সত্য আর সব মিথ্যা ।. 
ূ প্রানের ভোগ ভূগতেই হয়। তবে ভগবানের নাম করলে 
এই হয়-_যেমন একজনের পা কেটে যাবার কথ! ছিল সেখানে 
একট কাটা ফুটে ভোগ হন 


ক 


__ভ্রীসারদাদেবী 
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(0857575 হায ]:$9য0 01407যাবাহায ) 


প্রশ্মী--ঈশ্বর কোথা আছেন, তাকে কিরূপে পাওয়া! যায়? 
উত্তর-__সমৃড্রে রব আছে যত্ব চাই । সংসারে ঈশ্বর আছেন লাধনা চাই । 
বাউল যেমন ছুঘাতে দুরকম বাজন! বাজায় আর মুখে গান করে, হে সংসারী জীব! 
ভুমিও হাতে কর্ম কর, কিন্তু মুখে ঈশ্বরের নাম সর্বদা ক'রতে তূলোনা । 
 ধেমন কালীঘাটে মায়ের বাড়ী যাবার অনেক পথ আছে; লেইরকম ভগবানের 
ঘরেও নানা পব দিয়ে যেতে পার! যায়। 0৮১4 
 অঙ্র ঈশ্বরীক্ধ কথার ইতি করা যাক না__পড়,ন 
ছি নি জাত ৩০১ ১৬০ এ৮৯৭ * 


১. আী্ররাম়কঞদেবের উপদেশ 


এই একমাজ পুত্তকই ১৮৮৪ খুঃ ঠাকুরের জীবিভাবস্থার মর, হুরেজ্া্ি তক্তগণ কর্তৃক্ষ 
ঠাকুরের নিকট পঠিত হইলে ইীরামকঞ্চদেব স্বনং “শালা ঠিক ঠিক লিখেছে” বলিয়া হান্ড 
কদিতে থাকেন। শ্রীহীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে জাজ পর্যান্ত যত পুস্তক বাহির হইস্সাছে ও 
হইতেছে তন্মধ্যে ইহাই আদি ও সর্বপ্রথম পুস্তক। 

প্ীপ্তিস্থান :-_উদ্বোবন অফিস, রামকৃষ্ণ নিশন লারদাপীঠ, বাকষ্চ য$ (কামান 
পুকুর )) উষ্ীমাতৃমন্দির জন্গরামবাটী, দক্ষিণেশ্বক্জ কালীবাড়ী বুকষ্টন ও কলিকাভার ধান 
রান পুততকালন। 
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ভার কাছে প্রার্থন। করতে হয়_-আমাকে ভক্তি, বিশ্বাস দাও। 
বিশ্বাস হয়ে গেলেই হ*লে!। বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিস নাই। টক 
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ৃ রায়ান ক জনা ক দিপা রচনা,” 
॥ রাওলার পলজী ঘের সায়া দিয়ে গজ তাহারহ উন্নতি হোক মোদের কাসনা.. 
ৃ প্রমহ্ৎলর নাম শুনিগ়াছ বু্ি; 
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শোরুম এণ্ড সিটি অফিস : হেড অফিস, ওয়ার্কস এণ্ড কারখান! £ 4 
১২বি, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-১ ৭৬ বেনারস রোড, হাওড়া , 
২২১/১, স্র্যা্ ব্যাঙ্ক রোড, কলিকাতা-১ ফোন £ ৬৯-২২১৯ 7 ৬৬-২১১৩ 1 

ফোন £ ৩৪-৯১৪৭ 7 ২২-৩৩৯৮ ৬৯-২৬৭০ ) ৬৬-২৯২৬ | ৰ 


 ঈহা বা শন ওখান ৮ নী বিকোদিবের কীওরাতিসিল টু 
ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্ত £ : 
মী নলের আবী ও বাধ ৮** 8৯485 পি 
. খাবি পু 
_স্বামযোহুন ৫০, শর ১৫০০ গা ১৫'০০ বিস্তাসাগর ১০'*. 
 দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ১০*** বাদশীখান ১০০০ বিপরবী অরবিন ৪৫০. 
 ক্ষখাশিল্ী শরৎচ্্ ৫'০০ ৯2৬ রক্তে রাঙা জালিরানওয়ালাবাগ ৬** . + রব 


_ শোক প্রকাশন ১ ৯৬১২০০৯০, ফাবিকাক-১-১০৭ 
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ক্র ক / ৬৮ ৬৫ ই 14 4 
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সপ সি ৭ ঁ ১ 2৮ ৯ [৪০ $ উঠ এ খাঁ, নখ $7 ০০ ন্‌ | 
টি ৮, ০৪০০০ ০০০১৩ উপ. 22 & 385. 
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ও গাইতেন । উমার ভাষায় তিনি গানে “ভাসতেন'। কখনও জবার প্র : ঞ 
্বামীক্সীকেও ছাপিয়ে যেতো! । তাঁর গান ভাব-গ্রধান! তাই এতো হৃদয়ম্পর্শী ! . 
পন তিনি কোন্‌ গান কখন কী ভাবে পর্ধিবেশন করতেন তার পুষ্থান্থপুঙ্খ বি ্‌ 
য দিলীপক্মার মুখোপাধ্যায় দীর্ঘ গবেষণা করে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। . 3. 
১১ রামকৃষ্ণ মিশন বিপদ ইসচিটউট অথ, কালারের ্ধাক্ষ। জীবৎ স্বামী রানা : 
এ মহারাজ গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন। ্‌ + 
| সাহিত্য আকাছেমী পুরষ্কাপ্রাপ্ত গ্....  .. 
| শঙ্করীপ্রসাদ বন্ু-র বহি)! 
5০, বাবকানন্দ ও সম্নকাজীন ভারতবর্ষ | 
১) প্রথম খণ্ড-২০" দ্বিতীয় খণ্-২*'** . তৃতীয় খণ্ড-৩*'*০ ২. 
ভিউিগার টি 8 গজেন্দ্রকুমার মিত্র-র 


ৃ মাধামরঞ। ও বন্ধ রনবমূ্ধ কুড়ি টাক! . - মধ্য দশ টাক! 
পি মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১ মহান গান্ধী রোড, কলকাডা-৭+০+১৯ ॥ ফোন: £৩৪-৮৭৪৭ 


ড্টর হরিশচতর সিংহের... প্রীশিবপ্রসাদ সিংহ সংকলিত 
ভগবগ প্রসজ ১ম পর্যায় (২য় সং) ৮৯৯ স্মীরক-গ্রন্থ হ 5 1 
 ভগবৎ প্রসজ ২য় পর্যায় ৩৬ চি বি চটোপাধ্যায় সংকলিত :স্ট 
1 জন্ত ভেরেস] ও পূর্ণভার সাধন. ৩০* ভ্তোত্র-মালিক! টা 
1 . ঈশ্বর-সান্লিধ্য বোধের লাধন! (৩য় সং) ২'০ ডাঃ উপেন্দ্রনাথ দার্সের টে 
$. * স্ধ্যামাজতী ( ভক্তিমূলক ৩" রা, 
৮ সে শর 
৮. 
















পরান্থিস্থান ঃ রত্রীরামকঞ্ণ মন্দির__৪নং ঠাকুর রাষকুষ্জ পার্ক রো, 
0৮১০৭ 947৮. ছা, | 
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“শিরদার তো! সরদার, মাথা দিতে পারো! তো! নেতা হবে।” | 


ভারতাজ্মার মূর্ত বিগ্রহ স্বামী ২২০ ক 80৭ কী 
: অমোঘ বাণী নিজ আবনে বহন করেছেন, সকল নেতার নেতা সেই নেতাজীর পূর্ণ জীবন- 
কাহিনী কাটি কাগজ্ধে অফসেটে ছাপা বোর্ড বাধাই_ 
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স্তোন্জনাথ মজুমদার ॥ বিবেকানন্দ চক্রিত ১৫*০০+ ছেলেছের বিবেকান্ত্দ ২০০ 1 
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